ভাক্তযোগ। 





শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক বিরত। 


জগদীশ মুখোপাপ্ায় কন্তৃক একাশিত। 


রি টে -০৯৯ 
শা শি বি উপ ৬ রী এ পা সপ ০, 

শান শা তা ট 
তিল ্ পে সপ: ৩ 


লবন স্গরণ | 
সংশোধিত ও পরিবদ্ধিই। 


৯৯, 


কলিকাতা । 
জকেদারনাথ বসু নে. এ 





সোল এজেণ্ট ১-বানার্দি, দত্ত এগ কোং 
৫৪1৭ কলেন্গ স্বাট, কলিকাতা । 
মলা ১1৯ 


শযুক্ত বাবু অস্থিনীকুমীর দত্ত প্রণীত। 


দুর্গোত্সব তত্ব *** হয ১ মুল 
প্রেম নে মিন হি মূল 


চু“তক্তিযে।গ” ও *প্রেম?? ও "ছুর্গোৎসব তন্ব"' কলিকাতা 
প্রধান প্রধ।ন পুগ্তক।লয়ে ৪ বরিশ[ল স্থাসনেল 
লাইব্রেরীতে প।ওয়া যায়। 


২নং বৈঠকখানা৷ রোড, বকৃলগপ্রেস্‌ হইতে 
শ্রীদর্ষেশ্বর ভট্টাচার্ধা দ্বারা! মুভ্রিত। 





প্রকাশকের নিবেদন 


১২৯৪ নে অত্রত্য বরিশাল ব্রজমোহন বিস্তালয়ে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার 
মহাশয় 'ভক্তিষোগ' সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা- 
1 অত্যন্ত সারগর্ত ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় শ্রোতৃমগ্ুলীর মধ্যে কেহ কেহ 
স্থল বিষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযতত্বে রক্ষা করেন। 
বাদিগের বক্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই, ইনি কোনও 
তাসম্বন্ধে কোনও প্রকার ম্মরণার্থ লিপি রক্ষা করেন ন1; উত্তরক।লে 
তামধ্যস্থ কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্ত তাহাকে নিতান্ত বিবত হইতে 
[য়াছি। সৌভাগা ক্রমে উজিরপুরনিবাসী শ্রীঘুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও সেন- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বক্তৃতাগুলির সারমন্্ন লিপিবদ্ধ 
পা রাখেন; সেই পাঞগুলিপি অবলম্বনে দত্ত মহাশয় এই পুস্তক রচনা 
ফ়্াছেন। অন্যথা, ইহা! প্রক।শিত ও প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
না। আশা করি বর্তমান ঘটনা হইতে উপদেষ্টামহাশয় সমুচিত,. 
গ লাভ করিবেন এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে 
গণিত হইতে পারে তাহার প্রতি তিনি ওদাপীন্ত প্রদর্শন করিবেন ন|। 
“ভক্তিযোগের” নৃতনত্ব কি? এ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে পুস্তক- 
গ্লাপান্ত পাঠ করা আবশ্ঠক। বর্তমান সময়ে দেশে কুৎসিত নাটক, 
1স ও নিয়শ্রেণীর পুস্তক দিন দিন বেরূপ ছড়াইয়। পড়িতেছে,তাহাতে 
কে মনে করিতে পারেন যে এজাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি 
স বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু ইতিমধোই দেখিতে পাইতেছি এক 
বর্জনের শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে--ঘেন এক নবযুগের আবির্ভাব 
ছে । এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া এই নুদীর্ঘ প্রস্তাবটী মুদ্রাঙ্কনে 
পীহইয়াছি। ইহাতে বক্ত! তক্তি্ মৃূলতত্ব, লক্ষণনির্দেশ, ভক্তির 
স্থী ও তর্নিবারণের উপায়, অধিকারিভেদে ভক্তির প্রকারভেদ, 


জীযুক্ত বারু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। « 


ছুর্গোদব তত্ব *** *** ***. মুল্য ০ । 
প্রেম 5৪৪ ৪ এ মূলা 5: 


£"ভক্তিষেগ” ও “প্রেম”? ও “হুর্গে।ৎমব তন্ব"' কলিকাতার 
প্রধান প্রধান পুস্তক।লয়ে ও বরিশাল স্কাননেল 
লাষ্টব্রেরীতে প।ওয়া যায়। 





২৮নং বৈঠকখানা রোড, বক্লও প্রেস্‌ হইতে 
গ্ীসর্বেশ্বর ভট্টরাচার্যা বার! মুদ্রিত । 


প্রকাশকের নিবেদন | 


১২৯৪ ননে অত্রত্য বরিশাল ব্রজমোহন বিস্ভালয়ে শ্রীযুক্ত অঙ্িনীকুমার 
'দর্ত মহাশয় 'ভক্তিযোগ* সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা 
গুলি অত্যন্ত সারগর্ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় শ্রোতৃমণ্লীর মধো কেহ কেহ 
সূল স্থল বিষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযত্বে রক্ষা করেন। 
আমাদিগের বক্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই, ইনি কোনও 
'বক্তৃতাসম্বন্ধে কোনও প্রকার ম্মরণার্থ লিপি রক্ষা করেন ন1; উত্তরক।লে 
বন্তৃতামধ্যস্থ কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্ত তাহাকে নিতান্ত বিরত হইতে 
দেখিয়াছি । সৌভাগা ক্রমে উজিরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকচন্ত্র রায় ও দেন- 
হাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বক্তৃতাগুলির সারমন্্ন লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখেন; সেই পাঞুলিপি অবলম্বনে দত্ত মহাশয় এই পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন । অন্যথা, ইহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
ছিল না। আশা করি বর্তমান ঘটনা হইতে উপনেষ্টামহাশর সমুচিত, 
শিক্ষা লাভ করিবেন এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে তাহার প্রতি তিনি ওদাপান্ত প্রনর্শন করিবেন না। 
ক্তিযোগের' নূতনত্ব কি ? এ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে পুস্তক- 
আস্ভোপাস্ত পাঠ কর! আবশ্তক | বর্তমান সময়ে দেশে কুৎসিত নাটক, 
-নবন্তাস ও নিয়শ্রেণীর পুস্তক দিন দিন যেরূপ ছড়াইয়। পড়িতেছে,তাহাতে 
অনেকে মনে করিতে পারেন ধে এজাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি 
-ন! সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ । কিন্ত ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি এক 
পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে--যেন এক নবধুগের আবির্ভাব 
হইয়াছে । এই বিশ্বামে নির্ভর করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবটা মুস্তাঙ্কনে 
প্রয়াসী হইয়াছি। ইহাতে বস্ত। তক্ষির মৃলতত্ব, লক্ষণনির্দেশ, ভক্কির 
"পরিপন্থী ও তরিবারণের উপায়, অধিকারিভেদে ভক্তির প্রকারভেদ, 


॥ ২ ] 
ভক্তিপথের সহায়, ভক্তির ক্রম ও উৎকর্ষ এভৃতি সমস্ত বিষয় বিশদভাবে 
ও সরল ভাষায় দৃষ্টাস্ত সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পুস্তকখানি বালধৃদ্ধ 
্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী সকলেরই সুখপাঠা হইবে এবং ইহাতে হিন্দুশাস্ত্ সিন 
হইতে অনেক রত্ব উদ্ধার করিয়া উপযুক্ স্থলে সযত্রে গ্রথিত হইয়াছে । 
আমাদের প্রাণের আকাজ্ষা এই যে ধর্ম্মপিপান্থ প্রত্যেক নরনারী পুস্তক- 
খানি পাঠ করেন। যদি এই পুস্তকপাঠে একজন বিষয়াসক্ত ব্ক্তির 
হৃদয়ক্ষেত্রে ঈশ্বরগ্রীতির একটি বীজ পতিত হয়, একজন মোহান্বজীবের 
অস্তরে সুযুপ্ত ধর্মভাব জাগিয়া উঠে, বা একজন ভগবতপ্রেমিকের প্রাণে 
নুতন এক বিন্দু প্রেমরস সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে বক্তা, লিপিকার ও 
গ্রকাশক সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিবেন। 
'ক্তিযোগের' মধ্যে কয়েকটী বিশেষ জক্ষগ পরিলক্ষিত হয় :-_ 


১। উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব ।-_আমর] দীর্ঘকাল হইতে বক্তার 
জীবন, কার্য ও বাকোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! এই দৃঢ় প্রতীতি লাভ. 
“করিয়াছি যে ইনি বর্তমান সময়ের সন্কীর্ণহৃদয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে 
কৃতসঙ্কর হইয়াছেন । হিন্দুর ধর্ম চিরদিন অসাম্প্রদায়িক, তাহা না হইলে 
ইহার বক্ষে এতদিন এতগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম নির্বিরোধে প্রতিপালিত 
হইতে পারিত না। কালক্রমে এই ভাবের লোপাপত্তি হইয়াছে, এই 
সংস্কীর্ণতার উচ্ছেদ এবং ধাহা র। এই সন্ীর্ণতায় অন্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের 
ভ্রমগ্রদর্শন ইহার জীবনের এক প্রধান উদেস্ত। তিনি এক স্থানে 
বলিয়াছেন "পর্বতশৃঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাহার নিকট নীচের, 
সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়। নিয়স্থ ময়দানের বন্ধুরতা! তিনি' 
দেখিতে পান না।” বস্তৃতঃ যে পর্য্স্ত আধ্ধ্যহৃদয়ে এই ভাবের পুনরুদ্দীপনা। 
না হইবে, ততদিন এই অধঃপতিত জাতির পুনরুখানের আশ! আকাশ- 
কুসুমের স্তায় রহিয়! যাইবে। 


| ৩ - 


২। আত্মার বলকরী নীতিপূর্ণ সছুপদেশরাশি 1 ইদানীং সকলের 
মুখে আক্ষেপ শুনিতে পাই, বালকগণ দিন দিন জাতীয়ত৷ হারাইতেছে, 
«তাহাদের চরিত্র অল্পবয়সে স্থলিত হইতেছে, ধর্মে আস্থা নাই। আমরা! 
প্রত্যেক অতিভাবককে' অনুরোধ করি তাহারা এই গ্রন্থথানি আস্ঘোপাস্ত 
পাঠ করুন এবং শৈশব হইতে বালকগুলিকে এই গ্রস্থোক্ত প্রণালী 
অনুসারে শিক্ষা দান করুন, অচিরে তাহাদের আক্ষেপের কারণ সমূলে 
বিদুরিত হইবে। আমরা অনেক সময়ে অন্তর স্বন্ধে দায়িত্ব স্তস্ত করিতে 
পারিলে নিজের ক্রি ও প্রমাদ দেখি না। সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে 
যে এংপিতা ও সন্মাত। হইতে হয় তাহা আমর! তুলিয়া যাই। নিজেরা 
সাধু ও পবিভ্রচরিত্র ও সংযতেন্দছ্রির় থাকিয়া দেখুন আপনাদিগের সঞ্চিত 
পুণ্যরাশি মৃত্তিমান হইয়! পুত্রকন্তারূপে গৃহ শোভিত করিবে । “ভক্তিপথের 
কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়*-_এই পরিচ্ছেদটি প্রত্যেক বিগ্তাল়ে 
পাঠ্য হইবার উপযুক্ত । | 


শালী 


৩। সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত ও গল্প ।--অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক 
তত্বগুলি চৃষ্টান্ত অভাবে নিতান্ত তিক্ত ও নীরস বলিয়া ঘোধ হয়। মূল 
উপদেশগুলি হৃদয়ে স্থান ন! পাইলেও কৌতুকচ্ছলে যে সমস্ত উপকথ| ও 
গর বল! হয় তাহার সহিত গ্রথিত হইলে উহার! জদয়ে বদ্ধমূল হইয়া 
যায়। গ্রীক পণ্ডিত জঈষফের উপকথাগুলি ই কারণেই সর্বজনপ্রিয় | 
আমাদিগের এই বক্ৃতাস্থ দৃষটাত্তগুলি অনেক সময়ে জটিল বিষয়টিকে সরল 
ও প্রীতিপ্রদ করিয়াছে । ইহার অনেকগুলি দৃষ্টাস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির, 
জীবন ও প্রত্যক্ষ ঘটন! হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 


৪1 মহোচ্চ আদর্শ ।- মানবজীবনের মহত্বপ্রতিপাদন এই গ্রন্থের 
অন্ততষ উদ্গেন্ত । কিরূপে ভোগলিগ্পাপরায়ণ মানবরূপী পশু ক্রমপদ- 
বিক্ষেপে উন্নতির চরমশিখরে পৌঁছয়! মানস-সরোবরে বিহার করিতে 


সক্ষম হয় ও গর্গের বিমল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়। দেবস্বলাভ করিতে 
সমর্থ হয়, এই পুস্তকে তাহা সমাকৃরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । ফলতঃ যে 
গ্রন্থ মানবজীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না তাহা 
তৃণবৎ ত্যাজ্য। আমরান্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি পাঠক যদি নিত্য 
নিয়মিতরূপে গ্রন্থথানি আলোচনা করেন, তবে আমাদের উক্তির তথাত1 
.সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিবেন না । 

৫। বঙ্গীয় নৈতিক সাহিত্যা-জগতে এই অভিনব উগ্ম।--বক্ক। 
এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে ধর্মশিক্ষা দিতে গ্রস্নাসী হইয়াছেন । কাম, 
ক্রোধ, লোভ. মোহ প্রভৃতি দমন করিতে হইলে যে যে উপায় সহজে ও 
সকলে অবলম্বন করিয়া কার্যে পরিণত করিতে পারেন তাহা! একটি 
একটি হরিয়৷ বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । “ইন্দ্িয়স"যম কিরূপে 
অভ্যাস করিতে হয় ?+ “ভগবস্থঞ্চি কিরূপে লাভ হয় 1” “মানবজীবনের 
লক্ষ্য কি?” প্রভৃতি নৈতিক ও অধ্যাত্মিক তত্ব এরূপ সরস ও সরলভাবে 
'ঘতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে। যদি কর্মযোগ ও 
জ্ঞানযোগ সম্বন্ধেও এইরপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং হিন্দুশাস্ত্রের লুকায়িত 
সম্পত্তিসকল রমণীয় মৃর্তিতে সাধারণের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, 
তবে অচিরে হিন্দুর ভবিষ্যদাকাশ নির্পূক্ত হইবে। 

উপসংসারে আমরা প্রযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও ভ্রীযুক ললিতমোহন সেন 
মহাশযত্বয়কে এই পুস্তকের পাওুলিপির জন্ত আস্তরিক ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি। স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ভ্রমপ্রমাদ রহিয্না গেল। স্থূল স্থূল 
ভ্রমগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইল। মুদ্রাঙ্কনের সময়ে সুচারুরূপে 

'পরিদর্শন করা হয় নাই, তজ্জন্ত পাঠক বর্গের নিকট ক্ষম! প্রার্থন। করি | 


শ্ীজগদীশ মুখোপাধ্যায়। 
প্রকাশক । 


[ ৫ ] 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন | 


“ভক্িযোগ”-দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে 
দোষগুলি বথাসাধ্য সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মুদ্রাকরের 
প্রমাদবশতঃ নৃতন কয়েকটি ভ্রম জন্মিয়াছে। নানা স্থান হইতে “'ভক্তি- 
যোগ” সম্বন্ধে এই মন্দ বুসংখাক পত্র পাইয়াছি যে “ভক্তিষোগ” পাঠে 
অনেকেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আশা করি প্রথম 
সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংগ্করণও সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। 

বরিশাল, । 


শ্রীলগদীশ মুখোপাধ্যায় । 
আধাঢ, ১৩০২। | 


তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


« ভক্তিযোগ*”- তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ শ্রেনীর পুস্তকের 
আদর বাড়িতেছে দেখিয়া অনুমান হয় আমাদের জাতি উন্নতির দিকে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । বর্তমান সংস্করণে ছুই এক স্থলে সামান্ত 


পরিবর্তন করা হুইয়াছে। পূর্ব সংস্করণের ভুলগুলি যথাসাধ্য সংশোধন 
করা গেল। 


বরিশাল, | 


আীজ খাপ 
ভান গদীশ মুখোপাধ্যায় । 


পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন । 


“তক্তিযোগ”-_পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সময়ে আমার 
স্বর্গীয় বন্ধু ললিতমোহন সেনের ভক্তিমন়্ প্রাণটী মনে পড়িতেছে। তিনি 


| শ ] 
আজ জীবিত থাকিলে তাহার বড় আদরের “ভক্তিযোগের” বহুল প্রচারে 
নিরতিশয্ন আনন্দলাভ করিতেন। তাহার রক্ষিত স্থৃতিলিপি এই গ্রন্ 
প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল। 
বরিশাল, 
বৈশাখ, ১৩১৩। 


আীজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 


০০ 


নবমবারের বিজ্বীপন । 


নবম সংস্করণে গ্রন্থ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত হইয়াছে । ২৪৩ 
পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যে স্বামী রামতীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ১৮৭৩ 
ৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সনে দিবাধামে গমন করেন। তিনি 
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলিতে এম. এ. অবধি সর্বোচ্চস্থান অধিকার 
করিয়। কিঞিতৎকাল অধ্যাপকত্ব করেন। তিনি মাত্র ৩৩ সর জীবিত 
ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই অসামান্ত। ভগবৎ প্রেমের অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন। 

কোন কোন পাঠক গ্রন্থস্থ শ্লোক গুলি কগস্থ করেন জানিয়।. এবারে, 
গ্রস্থশৈষে একটি বর্ণানুক্রমিক প্লোক নিধণ্ট দেওয়া হইল। 

বলিতে আনন্দ হইতেছে, ইংরাজী ও তেলুগু ভাষায় “ভক্তিযোগের” 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া আদৃত হইয়াছে এবং কয়েকদিন হইল গুজ্রাতি 
ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 


বরিশাল, 
বৈশাখ ১৩২৫। ] আজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 


ক্ষেটিগ্সভ্ঞ্ ॥ 


ব্যয় 

গ্স্তাবন। 

হক্তি কাহাকে বলে? 

»ক্তির অধিকারী কে? 

ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে? 
 ভক্তিপথের কণ্টক ও তাভা দর করিবার উপায় 
কাম 

ক্রোধ 

লো 

"মাহ 

মদ 

মাংসর্যা 

উচ্চ্ঙ্খলতা 

সাংসারিক ঢশ্চিস্থা 

পাটওয়ারি বুদ্ধি ৫ ডর 
বহ্বালাপের প্রবু্তি ... 

কুতর্কেচ্ছা 

ধশ্মাড়স্থর 
'লোকভয 

তক্তিপথের সহায় 


জানা পঞ্চসাধ ন.. দি এ সর 


নস 
চি ৬৮ প্র 


১৩ 
১৭ 
৩২ 
৫৬ 
৮১ 
৯৭ 
১৩৯ 
১২২ 
১৪৩ 
১৪৭ 
১৫৩ 
১৫৮ 
১৬৪ 
১৬৫ 
১৬৬ 
১৭২ 
১৭৯ 
১৮৭ 


বিষয় 
সাধুসঙ্গ 
কষ্ণসেবা 
ভাগবত 
নাম 
তীর্ঘে বাস 


আত্মনিবেদন ডি উঠি 


একাগ্রতাসাধন 

ভক্তির ক্রম ও তক্ষের লক্ষণ 
প্রেম 

উপসংহার 


৮৮ 





+ ০৮৯ 


অআহিকাল চারিদিকে ধন্মান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
পরম্পর ক্রমাগত মত লইয়া বিবাদ করিতে বান্ত। এক সম্প্রদায় অপর 
সম্প্রদায়ের বভই দোষ উদ্ঘাটন করিতে পারেন, ততই আহলাদে আটথানা 
হইয়া পড়েন। কোন বক্কৃতার ভিতরে বততই কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া 
নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করভালির তরঙ্গ উঠিতে থাকে । কোন 
সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদাক্সের প্রতি 
যাহাতে গালি বর্ষণ হইতে পারে তজ্জন্ত অন্ভুরোধ করা হয়। এই মতদচ্ছ 
তার আন্দোলনে সকলেই মূল বিষয় হারাইয়া ফেলিতেছে । আমরা অতি 
অন্ন দিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। যে বিষয় লাত করিবার জন্ 
আসিয়াছি তৎসম্থন্ধে কিছু যত্ন না করিয়া কেবল পরস্পর বিরোধ করিয়া 
জীবনের সর্বনাশ ঘটাইতেছি। এই ভাবে সময় নষ্ট না করিয়া বাহাতে 
সারধশ্্ব সঞ্চয় করিতে পারি তজ্জন্য সকলেরই যন্্বান্‌ হওয়া কর্তব্য। আমি 
ধতদুর বুঝিতে পারি মূল জিনিষ সকল ধর্মেই এক | বিবাদ বাহিরের খোস! 
লইয়।। অতএব খোসার টানাটানি ছাড়িয়। 'আস্থন, আমরা সার পদার্থ 
সঞ্চয় করিতে যত্ববান হই। বাহিরে যত প্রকার ধর্মসম্প্রদায় থাকুক না, 
দেশ, রুচি ও আবস্থাভেদে ধিনি যে উপারই অবলম্বন করুন না, সকলের 


হ ভক্তিযোগ । 


গতি যে একদিকে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? সেই এক জনকে উপ- 
লন্ধি করাই যে সকলের উদ্দেশ্য এবং তাহাকে ধারণ! করিবার মূল শক্তি ষে 
এক, ইহার বিরুদ্ধে কে হস্তোত্লন ঝারিতে পারেন ? 
“উদ্দেস্ত নাহিকো! ভেদ, এক ব্রহ্ম এক বেদ, 
যোগ, ভক্তি, পুণা এক উপাদানে গঠিত । 
এক দয়া, এক স্নেহ,ঠ এক ছাচে গড়া দেহ, 
হৃদে হদে বহে রষ্ক একবর্ণ লোহিত ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথ, 
কিন্ত এক গমাস্থান, 
ষে যেমন পারে, টেণে ইষ্টিমারে, 
| হোক সেথা আগুয়ান।” 
প্রকৃত তথ্যই এই | ইহা! না বুঝিয়! কুকুরের স্তায় বিবাদ করিলে ফলে 
জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইব আর কিছুই নহে। সকলেই মহিয়স্তবের 
সেই অপূর্ব শ্লোকটা জানেন £-_ 


্রয়ী সাহ্খাং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 
প্রতিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকো গম্যত্বমসি পয়সাম ণব ইব ॥ 


ত্রয়ী, সাঙ্খয, যোগ, পশুপতি ও বৈষ্ণবমত, এক এক স্থলে এক একটীর 
আদর। কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ট, কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ঠ ।: কিন্ত রুচির 
বৈচিত্র্যহেতু ধিনি যে পথই অবলম্বন করিয়াছেন সে সোজাপথই হউক,আর 
কুটিল পথই হউক, সকলের :এক গম্স্থল তিনি; যেমন সকল নদীরই, 
খ্ধুগামিনীই হউক আর বক্রগামিনীই হউক, মিলনস্থল. এক সমুদ্র, তাই 


প্রস্তাবনা। ৩ 


বলি, যাহাতে তাহার দিকে মতিগতি প্রধাবিত হয়, আমাদের তাহাই কর 
প্রয়োজনীয় । তঙুল ছাড়িয়া! তুষ লইয়া ধাহার! সময় নষ্ট করেন তাহার! 
সঙ্গ ।-প্রকৃত প্রেম চাই, তক্তি চাই, যিনি যে ভাবেই তাহাকে ডাকুন না কেন। 
“টেকি ভ'জে যদি এই ভব নদী 
পার হতে পার বধু) 
লোকের কথায় কিবা আসে যার, 
পিবে স্থথে প্রেমমধু 1” 
একান্তহৃদয়ে, পবিব্রচিত্তে, সরল বাকুলপ্রাণে তাহাকে টেকি বলিয়া 
ডাকিলেও পথ সহজ হইয়া আসিবে, অন্ধকার কুজ্সটিকা চলিয়া যাইবে। 
বানাতে আলো৷ আইসে তাহাই করা প্রয়োজন । 
“অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে, 
মানে না বাহুর আক্রমণ। 
একটি আলোকশিখা সুমুখে ধরিলে 
নীরবে করে সে পলায়ন ॥” 

এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে নিজের জীবন দীপ্তিম় করিতে হইবে । 
মাহারা প্রকৃত ভক্ত, বীহারা আলোকময় হুইয়া গিয়াছেন, তাভাদের ভিতরে 
কি কেহ কখনও বিবাদ দেখিয়াছেন ? তাহারা সমদর্শী। পর্বতশঙ্গে ধিনি 
আরোহণ করিয়াছেন তাহার নিকটে নীচের সমস্ত বুক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া 
বোধ হয়। নিয়স্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান নাঁ। একদিন 
বাৰু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের সচিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন। মহরধির টেবিলের উপরে একখানি খ্ীষ্টর্ীয় বিখ্যাত গ্রথ 
দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্চর্যযান্থিত হইলেন । মহধির গ্রীষ্টদন্মের প্রতি 
বিশেষ বিরাগ আছে জানিতেন। কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া মহষিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন "আপনার টেবিলের উপরে শ্রীষটধর্্ীর় এ গ্রন্থ কেন? যহধি উত্তর 


৪ ভক্তিযোগ। 


করিলেন “পূর্ধে যখন ভূমিতে হাটিতাম, তখন কেবল জমির আলি দেখিতা 
এই জমিটুকু একজনের চারিদিকে আলিবেষ্টিত) এ জমিটুকু অপর একজনের 
চারিদিকে আলিবেষ্টিত ; এখন কিধিৎ উদ্ধে উঠিয়া আর আলি দেখি 
পাই না, এখন দেখি সকল জমিই একজনের, এক এক ধর্মমতের ক্ষুদ্র ক্ষ 
সীমা আর ত্তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে । উপরে 
ধিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের. সহিত তীহার গলাগলি। 
আমরা কি অনেক দৃষ্টান্ত দেখি নাই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের শক্ত কেমন পরস্পর 
প্রেমস্থত্রে আবদ্ধ? রামকৃষ্ণ পরমহূংস হিন্টুসম্প্রদারের, কেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্গ 
« এদায়ের; অথচ ইহাদিগের দ্রইজনের মধ্যে কিরূপ প্রেম ছিল তাহা বোধ 
হয় অনেকেই অবগত আছেন। প্ররুতভক্ক জাতিনির্বিশেষে সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন । পুথিবীতে বতদূর দেখিতে 
পাই, যে ভাবেই হউক সকলেই এক পদার্থ অন্বেষণ করিতেছেন । পরমহংস 
মহাশয়ের নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিরাছিলাম-_মহাশয়, হিন্দুসপ্রণায 
এবং .ব্রাহ্মস্প্রদায়ে প্রভেদ কি? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন-_“এখানে 
ব্ুসনচৌকির বাজন! হয়, আমি দেখিতে পাই এক ব্যক্তি সানাইয়ে ভে" 
ধরিয়া থাকে, | আর একজন উহাতে “রাধা আমার মান করেছে” ইত্যাদি 
রঙ্গপরক্গ তুলিয়৷ দের। এ ছুয়ে অমিল কি? ব্রাহ্ম এক ব্রদ্মের ভো ধরিয়া 
বসিয়।৷ আছেন; হিনদুতর ব্রন্মেরই নানারূপ ভাবের ুতি কল্পনা করিয়া উহার 
ভিতরে রঙ্গপরঙ্গ হুলিতেছেন। অমিল কি? ভিন্ন সপ্রদায় দেখিলে মনে 

হয় যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাহার চারিদিকে চারিটি ঘাট, ও চারি 
জাতীয় লোক বসতি করিতেছে; এক জাতীয় লোক এক ঘাট হইতে জল 
লইয়া যাইতেছে-_জিজ্ঞাস। করিলাম কি লইয়া যাইতেছ, বলিল “জল”; আর 
একটি ঘাটে আর এক জন জগ লইয়া! উঠিতেছে, তাহাকে বর প্রশ্ন জিজ্ঞাস 
করিলে সে বলিল, “পানি” ; তৃতীয় ঘাটে অপর একজনকে জল তুলিতে 


ভক্তি কাহাকে বলে? ৫ 
দখিলাম" সে বলিল “৬৪৪২৮ ) চতুর্থ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে ঘলিল 
44008” 1 এক জলই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ 
করিয়াছে সকল ধর্মের সার ধখন একই স্থির হইল, তখন আর বিবাে 
প্রয়োজন কি? আসুন, যাহাতে আমরা সেই সার অবলম্বন করিতে পারি--- 
*রন্কি উপার্জন করিতে পারি, তজ্জন্ বন্ত্রবান্‌ ভই | 


ভক্তি কাহাকে বলে ? 


তক্তি কাহাকে বলে ? নারদভক্তি-ত্রে £-- 
“সা ক্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা” | 
কাহারও প্রতি পরমপ্রেমভাব | 
শাগডলাগ্ত্রে :--সা পরানুরঞ্জিরীশ্মরে |, 
ভক্তি _-ভগবানে বংপরোোনাস্তি অনুরক্তি | 
প্রকৃত ভক্তি ইনার নাম। ভগবতপদে ঘষে একান্থ রতি তাহারই 
“নাম ভক্তি । 
ইহাই রাগাম্মিকা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, মুখা। ভক্কি। 
"ইফ্টে স্বারসিকে৷ রাগঃ পরমাবিউত। ভবে । 
তশ্বায়ী বা ভবেন্তুক্তিঃ সাত্র রগাত্বিকোদিত! ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। 


ইষ্টে অর্থাৎ অভিলধিত রম্ততে যে স্বরসপূর্ণ পরম আবিষ্ঠত৷ অর্থাৎ 
আপন হৃদয়ের রসভর! অত্যন্ত গাঢ় আবেগ তাহার নাম রাগ, সেই রাগমরী, 


৬. ভক্তিবোগ। . 


যে ভক্তি তাহাকে রাগাজ্সিক! ভক্তি কহে। “মন সহজে সদা চাঁতে 
তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী ; সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুন্গুম 
করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাঙ্কে তোঙ্কারে”-- এই জাতীয় ভক্তি 
রাগাত্মিকা ভক্তি। কোন চেষ্টা না করিয়া, আপনা ভইতেই বে প্রাণ 
ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তাহাকেই রাগার্জিকা ভক্তি কছে। 
. অইৈতুকী ভক্তিও এই পরান্ুরক্তি। 

অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য অভিলাষশূন্য । যে ভক্তিতে ভগবান ভিন্ন 

আর কিছুই চাই না, 
পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেি--- 

এইরূপ কোন দিদি নাই, এমন কি মুক্তিরও প্রার্থনা নাই, প্রার্থন' 
রী ্্ীচরণ, তাহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি। 

ঈপারমেষ্ঠাং ন মহেস্তধিষ্ত্যং ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপত্যং 
,ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যপিতাত্রেচ্ছতি মছিনাহন্যণ ॥. 

তাগবত । ১১1 ১৪।১৪। 

ভগবান বলিতেছেন 'আমাতে যিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি 
ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্বভৌমপদ কি পাতালের আধিপতা, এমন 
কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষ পর্যাস্তও চাহেন না; আমি ভিন্ন তাহার আৰু 
কোন বস্ততেই অভিলাষ নাই । ভক্তরাজ রামগ্রসাদ বলিয়াছেন সকলের 
মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী অহৈতুকী তক্তির লক্ষণ এই । 

যদ্দি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্ 
বিলুঠতি চরণাক্জে মোক্ষসাআ্রাজ্যলক্ষনী£। 


“যাহার মুকুন্দপদে আননদসান্জ্ ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তের চরপপদ্ধে 
মোক্ষরূপ অতুল সামাজোর লক্মী ধিনি, তিনি “আমাকে গ্রহণ কর”. 


ভক্তি কাহাকে বলে? ৭ 


“আমাকে গ্রহণ কর' এই বলিষ্ লুষ্ঠিত হইতে থাকেন। ভক্ত মুক্তির 
জন্য লালাফ়িত হয় না, মুক্তিই তাহার পদাশ্রয়ের জন্য লালারিতা হন। 
ঝৌৌক্ষপদণ্ড তুচ্ছ যাতে-_সেই ভক্তির নামই. অহৈতুকী ভক্তি। এরূপ 
ভক্তিতে- আমরা ধাহীকে 'কুতজ্ঞতা। বলি তাহারও স্থান নাই। ভগবান 
আমাকে এই স্থুখের সামগ্রী দিয়াছেন অতএব তাহাকে তক্তি করি, এপ 
যুক্তি স্থান পায় না। এই যুক্তিতে প্রাপ্ত বস্ততে অভিলাষ লক্ষিত হইল । 
ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র তৃতপ্রাপ্তী কি তবিব্যতপ্রাপ্তি কিছুতে 
অভিলাষের চিহ্ত মাত্রও নাই । “অহৈতুকী” শবের অর্থ যাহার হেড 
নাই। ইহা পাইয়াছি কিংবা ইহা! পাইব এরূপ কোন ভেতুমূলক অহ্কৈ. 
ত্বকী তক্তি হইতে পারে না। যেহেতু ভগবান্‌ এই পদার্থ দিয়াছেন কি: 
দিবেন অতএব তাহাকে ভক্তি করি, এইরূপ “অতএব কি '"ম্থৃতরা" 
অহৈতুকী ভক্তির নিকটে স্থান পায় না। “ভালবামি ব'লে ভালবাসি” ; 
“আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে, অহৈতুকী ভক্তির এই 
মৃলন্থত্র । মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন 
প্রকার ভক্তি হইতে পারে ন|। 

দেবর্ধি নারদ, মহধি শাণ্ডিল্য এইরূপ ভক্কিই লক্ষা করিয়াছেন । 
ইহাই প্রকৃত ভক্তি। ইহার নিষ্নস্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাকে 
ভক্তি ন৷ বলিলেও বিশেষ কোন দোষ তয় না, কিন্ত সেই ভক্তিনাধন দ্বারা 
এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাহাকেও ভুক্তিপদবাচ্য করা 
হইয়াছে । ভক্তির এই উচ্চ আদর্শ মনে করিয়া অনেকেই হয়ত ভাবিতে 
ছেন যে তবে আর ভক্ত হইবার আশা নাই। এন্প নিরাশ হইবার 
কোন কারণ নাই । এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়ন্তরে 
বে ভক্তির নির্দেশ বে ভক্তির নির্দেশ হইয়াছে তাহ তাহা অবলম্বন করিতে পারিলেই এই ভক্তির 
'ধিকারী হওয়া যায় হওয়। যায়। 


৮ ভক্তিযোগ । 
উচ্চাধিকারী ও মন্দাধিকারী ভেদে ভক্তি ছুই ভাগে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
(১) র্লাগাত্মিকা (১) অহৈতুকী (১) মুখ্যা 
(২) বৈধী (২) হৈতুকী (২) গোঁণী 
মন্দাধিকারী তাহার নিকুষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি 
লাত করিয়। কৃতার্থ হন। 


বৈধসক্ত্যধিকারী তু ভাবা বি9ভাঁবিনা বধি | 
তত্র শান্ত্রং তথা তর্কমনুকুলমপেক্ষতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু । 

“যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব ন! হয় সেই পর্যান্তই বৈধী ভক্তি সাধন 
করিতে হ্য়। বৈধী ভক্তিশাস্ধ ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা রাখে । 
ভাব হইলেই রাগ হয়, রাগ হইলেই ব্রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয়। 
ক্রমাগত শান্ত্রাধ্যায়ন ও শান্ত্রশ্রবণ ও ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাদক তর্ক 
করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্িষয়ে মতি হয়, তাহাতে ভাৰ 
হয়। অমন মধুর বিষয়ের আলো০না করিতে করিতে তাহাতে লোভ 
না হইয়া যায় না। লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই 
রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপযুপরি গুনিলে মানুষ 
কিন স্থির থাকিতে পারে ? কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে 
পাগল হই গিয়াছে। 

হৈতুকী তক্তি কোন হেতু অবলগ্বন করিস্না জনমিয়া থাকে। ঈশ্বর 
আমাকে কত সুখ সম্পদ দিয়াছেন কি দিবেন, কত বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন কি করিবেন, তাহার স্তায় দয়াময় কে? এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম হৈতুকী ভক্তি। ভৃত- 
মঙ্গলসম্ভৃত কৃতজ্ঞতামূলক কিংবা! ভাবিমঙ্গল প্রার্থনাজনিত আশামূলক 


ভক্তি কাহাকে বলে? | ৯ 
যে ভক্তি তাহাকে হৈতুকী ভক্তি কহে। থেনং দেহি" যশোদেহি” প্রভৃতি 
প্রার্থনা হৈতৃকী ভক্তির অন্তর্গত। এইরূপ তক্তি অতি নিকৃষ্ট; কিন্ত 
ঠহার সাধন করিতে করিতেও ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। 
প্রহলাদের প্রাণে প্রথম হইতেই অহৈতুকী ভক্তির আবিার দৃষ্ট তয়। 
তনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন, কেন করিতেন জিজ্ঞাসা করিলে 
তাভার উত্তর দিতে পারিতেন না । ঞ্ুবের জীবনে প্রথমে তৈতুকী ভক্তির 
উদয়, পরে তাভা হইতে অচৈতুকী ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমে 
রাজপদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্ত করিয়া তিনি তপস্তা আরম্ভ করেন ; ভগবান আশা- 
পূরণ, ভক্তবাঞ্জাকলপতর এই স্থির বিশ্বাস করিয়া তিনি তাহার কৃপায় 
পিতার অপেক্ষা উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হঈবেন এই আশায় তাহাকে অত্যন্ত 
5ক্তির সহিত ডাকিতে থাকেন; ডাকিতে ডাকিতে ক্রমেই ভক্তির বুদ্ধি 
হইতে লাগিল, সেই ভক্তি ক্রমে এত প্রগাঢ় ভ্ইয়া উঠিল যে, অবশেষে 
যখন ভগবান তাহার নিকট আবিভূতি হইয়া বলিলেন “বৎস বর লও 1 
“নি অবাক্‌ হইয়া বলিলেন কি বর % তুমি যে জন্য আমাকে ডাকিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল ? ঞ্ুব যে জন্য তপস্তার প্রবৃত্ত ভন তাতা৷ বোধ তয় 
ভলিয়াই গিয়াছিলেন। ভিনি যে রাজপদ পাইবার কন্ঠ প্রার্থনা করিতে 
ছিলেন ভগবান তাভাকে স্মরণ করাইকী। দিলেন । তখন ভক্তের উত্তর 
হইল :-- 

স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোহহং 

ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীল্্রগুহাম্‌। 

কাচং বিচিন্বল্লপ দিব্যরত্বং 

স্বামিন কৃতারোঁহস্মি বরং ন যাচে ॥ 
ভক্তিম্থধোদয় । 


১৪ তক্তিযোগ । 


পপদ্দাভিলাধী হইয়। আমি তগপন্তা আরম্ভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্ত 
পাইলাম হে দেব, কত মুনীন্দ্র যোগীন্ত্র তপস্তা করিয়া বাহাকে পান না 
সেই তোমাকে ; কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ পাইলাম দিবারত্ু. 
হে স্বামিন্‌, কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না ।” এখন আর অন্য অভি 
লাষ নাই, কেবল চাই ভগবানকে, আর কাঁচ চাই না। কি অপূর্ব 
পরিণতি ! হৈতুকী ভক্তি কোথায় চলিয়া গ্লিয়াছে ! সেই পরান্ুরক্তি 
অহৈতুকী ভক্তি সহত্রধারে সমগ্র হৃদয় প্লীবিত কল্পিতেছে। 
একটা ভক্তের নিকটে যাই ম৷ আবির্ভৃতা হইয়। কি বর চাও জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অমনি তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন £-- 
মাতঃ কিং বরমপরং যাচে 
সর্ববং সম্পাদিতমিতি নতাং । 
যন্ধচ্চরণান্বুজমতিগুহ্াং 
দৃষ্টং বিধিহরমুরহরজুষ্টম্‌ ॥ 
সর্বানন্দতরঙ্গিণী । 
“মাগো আর কি বর চাইব? ব্রন্ধা, বিষ, শিব যে চরণ পুক্তা করেন, 
সেই যে ছূর্মভ তোমার চরণপল্ম তাহা৷ যখন দেখিয়াছি তখন আর কি চাহিব? 
আমার সকলই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে আমি হরিদ্বারে কামরাজ স্বামীকে 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম “আপনার ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা আছে কি 
না? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন “আমার আর কি প্রার্থনা থাকিবে? কেবল 
তোমাতে ধেন অহনিশ মতি থাকে, এই প্রার্থনা । প্রকৃত ভক্ত সেই হৃদয় 
নাথকে লইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যান, তিনি কি আর চাহিবেন ? কি প্রার্থনা 
75808888448 মধুকর রা 


তক্তি কাহাকে বলে? ১১. 
প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে এবং তাহার আলোচনা 
করিতে করিতে যখন একবার সেই পরমানন্দ সাগরের বিন্দুমাত্রেরও আন্মবাদ 

“পায় আর কি সে তখন তাহা ছাড়িয়া অন্ত বিষয়ের অভিলাধী হইতে পারে? 
তখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে “তুমি কেন ভগবানকে ভাঙ্গবাস ?' 
সে বলিবে আমি বলিতে পারি না, ভালবাসি বলে ভালবাসি, কেন ভালবাস, 


তক্তি লাভের উপায় মাত্র । গোৌণী তক্কি ও মুখ্য ভক্তি পাইবার সোপান। 
গোঁণী ব্রিধাগুণভেদাদার্তাদিভেদাদ্া। 


গৌণী ভক্তি গুণভেদে কিংবা আত্বাদিতেদে তিন গ্রকার | সণ ভেদে 
ভক্তি সাত্বিকী, রাক্তসী ও তামসী। তামসী ভক্তি হইতে ক্রমে রাজসী 
ভক্তির ও রাজসী হইতে সাত্বিকী ভক্তির উদয় হয়। পরে সাত্বিকী শক্তি 
মুখা৷ ভক্তিতে পরিণত হয়। 
“অপিচেত স্বদুরাচারে। ভজতে মামনগ্তভাক্‌ ॥ 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাথ্যবসিতো হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্দ্দাত্ব। শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে তক্তঃ প্রণশ্যতি ॥” 
জনস্থগবদশীতা। ৯। ৩০, ৩১। 
“ভে অর্জুন, অতি ছুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা 
করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাঁধু বলিয়া মনে করিতে হইবে। সে সম্যক 
জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে । যে এরপে আমার ভজন করে সে শীস্তই ধনী! 
হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। হে কোস্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও 
আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না।' 


টি তক্তিষোগ । 


গুণতেদে তিন প্রকার গৌণী ভক্তির উল্লেখ হইল তাহা! দৃষ্টান্ত দারা 
দেখাইতেছি £ : দা, চোর ও অন্যান পরাপকারী বাক্তি তাভাদিগের ছুর, 


সপন পপ পপ 


হেন বাহাতে সাধিত চ হয় তজজন্য তজ্জন্ত যে কি দ্বার ভগবানকে ডাকি! থাকে, 





বপন পিতা শপ তর 
৮০০০০ টে 


গাড়ি হইত, এখনও অনেক লোককে মিথ্যা মোকদনার জয়লাভ করিবার 
নয কালী পী নামজপ করিতেকি তাহার পুজা করিতে দেখা যায়,ইভারা। তামস 
তক্ত। পু, যশ, ধন, মান, শরশধরষয : প্রভৃতি কামনা করিয়া ভোগাভিলাষী 
হইনা, “যে অনিষ্ট করিয়াছে গতিশোধে তাহ তাহার অনিষ্ট হউক”_এইরূপ ইচ্ছা 
করিয়! থে ভগবানকে ডাকে সে রাজন ভক্ত) খাবার পৃথিবীর ভোগের, 
ধক ক কিছুমাত্র মাত্র দৃষ্টি নাই ঘিনি_পরোপক ্কারসাধন করেন ও..কেবলমাত্র 
কি কামনা করিয়। তগবানকে ডাকেন তিনি সাত্বিক ভক্ত । এই 


৷ উপ. থানা জপ এপ কাপ, 


১০৪০৬ স্পা 


ভিন প্রকার ভক্তিই সকাম ভক্তি; নুখা ভক্তি নি্ধাম। মুখা! 
ভক্কতিতে খুক্তিকামন।ও নাই। গৌণী ভক্তি হইতে ক্রমে মুখ্যাভক্তি লাভ 
হইয় থাকে । 

আর্তাদিভেদেও গোৌণী ভক্তি তিন প্রকার । আর্ত, জিন্ঞান্থ ও অর্থার্থী 
এই তিন শ্রেণীর গৌণী তক্তি। | 

কোন বিপদে পড়িয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ষে 
ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে থাকে সে আর্তভক্ত। রোগে, শোকে, 
বিপদে প্রায় সকলেই ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন। যখন নদীর মধ্যে 
নৌকাখানি ডুবু ডুবু হয়, তখন আমরা সকলেই আর্তভক্ত হই। 

জিজ্ঞাস্থ ভক্ত--ধিনি ভগবত্তত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা! 
করেন; ভগবানের প্রতি হৃদয়ে প্রেমের ভাব নাই, কিন্ত তিনি কেমন ও 
তাহা দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে জানিবার জন্ত যিনি তাহার ন্বন্ধে আলোচন। 
করেন তিনি জিজ্ঞান্তু ভক্ত । 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৩ 


কোন অর্থ সাধন করিবার জন্য বিনি ভগবানকে ডাকেন তিনি অর্থারথী। 
পুত্র দাও, ধন দাও, অর্থার্থীর প্রার্থন! । 

ইনারা সকলেই নিকৃষ্ট ভক্ত; কিন্ক কিছুদিন সাধনা করিলেই উতক 
ভক্ত হইয়া পড়েন। যিনি বিপদে পড়িয়া ডাকিতে শিথিয়াছেন, তিনি কিছু 
দিন প্রাণের ভিতরে সেই ভাবটী পোষণ করিলে, বিপদ চলিয়া গেলে 
তাহাকে ডাকিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না; অবশেষে মুখা। ভক্তের 
পদবীতে আরোহণ করেন। জিজ্ঞাস যিনি, তিনি ভগবত্তত্ব আলোচন' 
করিতে করিতে অবন্েষে এত মধুর রস আস্বাদন করিতে থাকেন বে, 
আর দে আলোচনা তাগ করিতে পারেন না, প্রতিদিন মধু পান করিতে 
করিতে এমন ভইরা পড়েন যে আর ভাতা না হইলে চলে না; ভথন মুখ? 
ভক্তি গৌণা ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া লয়! অর্াথী বে কিজপে 
সুখা ভক্তি লাভ করেন ঞ্রুবই তাভার চুড়ান্ত দুষ্ঠান্ত। 


পপ পি পাপ ০৫ 


ভক্তির অধিকারী কে ?' 


যদৃচ্ছয়া ম্কথাদো জাতঙ্রদ্স্ক যঃ পুমান্‌। 
ন নির্ববধো নাতিসক্তো ভক্তিযে।গহস্থ নিদ্ধিদঃ ॥ 
ভাগবত) ১১।২০।৮ 


শ্রীমগ্ভাগবতের একাদশ স্কন্মে ভগবান বলিতেছেন ২-- 
“ষে ব্যক্তির প্ররুত বৈরাগ্য কিজ্ঞান হয় নাই, অথচ সংসারে৪ নিতান্ত 
আসক্তি নাই কিন্তু আমার প্রসঙ্গে কিঞিং শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সুক্কিষোগ 


তাহার সিদ্ধিপ্রদ ৷ 
ষাভার মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই, কিংবা যাহার মন পূর্ণসংশকষে 


১৪ ভক্তিযোগ ৷ 


আচ্ছন্ন, সে কিরূপে ভক্তিসাধন করিবে ? যাহার মন সর্বদা না হইলে ও 
সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দিকে কিঞ্চিৎ আকুষ্ট হয়, তাহার পক্ষেই ভক্তিযোগ 
'গাশস্ত। ॥ 
তক্তিযোগ জাতি...কুল ও বয়সের কোন অপেক্ষা রাখে না। পরিণত 
বয়সে ভক্তিসাধন করিবে, বাল্য কি যৌবনে চ যৌবনে করিবে না, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ 
নমমূলক । ভুক্তিসাধন বালা বয্[সেই আরম্ভ করা কর্তব্য। রামক্্ণ 

পরমহংস মহাশয় বলিতেন “ভূক্তিবীজ বপণ করিষে ত.হৃদয় কোমল থাকিতে 
ৃ মরিতে কঃ বাল্য বয়সেই মাটির মত জদয় € কোমল থাকিতে থাকিতে 
তক্কিবীজ বপন করা কর্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়া সে মাটি ঝাম! হইয়া! গেলে 
ঝামায় কখনও গাছ গজায় না” । আমার একটা বন্ধু বলিয়া থাকেন “বুদ্ধ 
বসে রে দ্থনাধন করিতে মাওয়া, প্রভাবের উনি জানে চাও 

৮ অনেক বৃদ্ধ বলিয়া থাকেন “বালা বয়সে ধম্ম ধশ্ম করা নিতান্ত 
ডে প্রথম বয়সে বিষ্তা উপার্জন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে ধন 
উপার্জন করিবে, বুদ্ধকালে ধন্ম উপাক্জন করিবে বাস্তবিক ভগবানের 
তাহা অভিপ্রেত'নহে, বিগ্তা উপার্জন ও ধন উপার্জন সমস্তই ভগবানকে 
লইয়া করিতে হইবে । ধর্ম ভিন্ন বিগ্া অকর্ণ্য, ধন অকর্ম্ণ্য । ধরছে 
মতি না থাকিলে বিস্তাও ধন ধূর্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া জাড়ায়। 
পরে হায় হায় করিতে হয়। 


শিশোনাসীঘক্যং জননি তব মন্ত্র প্রজপিতুং 
কিশোরে বিষ্ায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। 
ইদানীং ভীতোহহং মহিষগলঘণ্টাঘনরব।- 
রিরলন্বোলম্োদরজননি কং মি শরণম্‌ ॥ 
| লক্বোদরজননিম্তব। 


তক্তির অধিক!রী কে? ১৫ 


এক বাক্তি চিরদিন ধন্মহীন জীবন যাপন করিয়। বৃদ্ধ বয়সে ক্রন্দন 
করিতেছেন £-- 

“ভে লম্বোদরজ্ননি দুর্গে, শৈশবে কথা কহিবার শক্তি ছিল না, তাই 
তোমার মন্থ ষপ কৰিতে পারি নাই । কিশোর বয়সে বিস্তা ও পরে বিষম 
বিষয়ে মন যগ্র হইয়াছিল, কোনকালেই ধশ্মোপার্জন করি নাই, এখন 
মাগো, যমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টার ঘনরবে শশব্যস্ত, কেবল “গোলাম, 
গোলাম” এই চিন্তা, এখন আশ্রয়বিহীন হইল পড়িয়াছি, কাহার শরণ 
গ্রহণ করিব ?£ যে বাক্তি বালাবয়্সে ধর্মকে সহায় না করে, সে চিরজীবন 
₹ঃখে যাপন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মৃত্তাভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে, আর তক্কি- 
সাধনের সময় পায় না। 

“ওহে মৃত, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় |, 

বলিতে পারেন তিনি, যিনি ধমকে আশ্রয় ক্রিয়া জীবনযাপন করিতে- 
ছেন। মৃত্যুর জন্য আমাদিগকে সর্বদা প্রস্তত থাক! কর্তবা। মৃত্যু কি 
বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে । অতএব 

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাঙড অনিত্যং খলু জীবিতং। 
কোহি জানাতি কম্যান্ ম্বত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥ 
মহাভারত । শান্তি । ১৭৫। ১৬ 

'যুবাবয়সেই ধশ্মশীল হইবে, ভীবন অনিত্য, কে জানে আজ কাহার 
মৃত্যু হইবে? মৃত্যু বালককে ত্যাগ করে না। ভক্তচুড়ামণি প্রহ্লাদ 
কি বলিয়াছেন ?-- 

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ছো ধর্মান্‌ ভাগবতানিহ। 
ছুর্লভং মানুষং জন্ম তদ্প্য্রবমর্থদম ॥ 
ভাগবত। ৭। ৬। ১ 


১৬ তক্তিযোগ। 


বাল্য বয়সেই ভাগবতধণ্ম আচরণ করিবে, জীবন কদিনের জন্য ? 
মন্্রয্ুজন্মই হুর্লভ, তন্মধ্যে সফলকা'ম জীবন নিতান্তই অঞ্চব। 

এ পৃথিবীতে ধাহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাহাদের প্রান সকলেরই 
বাল্যজীবনেই ভগবস্তক্তির পরিচয় পাওয়া চিয়াছে। বাল্যাবস্থায় ভক্তি 
উপার্জন না করিলে, পরে যংপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইতে হয়, সুতরাঃ 
কোন বালক যেন তক্তিসাধন বৃদ্ধ বয়সে করিব বাঁলিয়া অপেক্ষা! করিয়া ন' 
থাকেন। 

ভক্তিসাধনসম্বন্ধে জাতিকুল ভেদ নাই, শাঙিলা বলিতেছেন £-- 

আনিন্দ্যযোন্য ধিক্রিয়তে । 

ভগবদ্ুক্কিতে নিন্দাযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে । ভভ্ভি- 
রাজ্যে বর্ণভেদ জাতিভেদ স্কান পায় না। চগ্ডালও যদি পপ্রাণটি তাহাতে 
সমর্পণ করিয়া তাহাকে ডাকে, তাহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে 
পারেন। তাহার.নিকটে _সবই সমান; “জাতিরবিচার নাই সেখানে ।' 
মনুষ্য সম্বন্ধেই ব৷ ইবা কি তুমি যত বড় উচ্চ বাক্তিই ভওনা কেন, একটা 
চগ্ডাল কি চামারের কি তোমাকে ভালবাসিবার অধিকার নাই? আর 
যে তোমাকে ভালবাসে তুমি ক দিন তাহার হাত এড়াইয়া থাকিতে পার ? 
ভালবাসার রাজ্যে আবার হাঁড়ি ডোম.কি? গুহক চগ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রকে 
“ওরে “ওরে হারে বলিয়া স সম্বোধন করিতেন। লক্ষণ তাহার এই ব্যবহাঁর 
দেখিয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে উদ্ভত হন। শ্রীরামচন্ত্র অমনি 
বলিলেন 

“কার প্রাণ নাশন, কর্বিরে ভাই শোন্‌, 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 

ও যে প্রেমে “ওরে হারে, ও বলে আমারে, 
ওরে আমি বড় ভালবাসি তাই। 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৭ 


ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরও হই, 
তক্তিশৃন্য আমি ব্রাহ্মণেরও নই, 
ভক্তিশূন্য নর, স্থুধা দিলে পর, স্থুধাই নারে ; 
ভক্তজনে আমায় বিষ ও দিলে খাই”। 
শবরী চণ্ডালকন্তা। পঞ্চবটা বনে তাহার উচ্ছিষ্ট অন্ধভুক্ত ফলগুলি 
শীরামচন্দ্র কত আদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন. তক্তিমান্‌ সকলেই পবিত্র । 


অফ্টবিধাহ্োষ! ভক্তি ষল্যিন্‌ প্লেচ্ছেৎপি বর্ততে । 

স বিপ্রেন্দরোমুনিঃ শ্রামান সযতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ 
গারুড়পুরাণ। ১। ২৩১। ৯ 
অষ্টবিধা ভক্তি যে শ্লেচ্ছেতেও প্রকাশ পায়, সে শ্রেচ্ছ শ্্রেচ্ছ নহে; 

সে বিপেন্দ্র, সে মুনি, সে শ্রীমান্‌, সে যতি, সে পণ্ডিত । 

তত্তিতে ধনী দরিদ্র বিভেদও নাই। তিনি কি ধনীর বাড়ী আসিবেন) 
কাঙ্গালের বাড়ী আসিবেন না? তাহা হইলে আর তাহাকে কেহ দীনবন্ধু 
কাঙ্গালশরণ বলিয়া! ডাকিত না। বরং ধনী অপেক্ষ। দরিদ্রের ভক্তিসাধন 
সহজ। ধনী চারিদিকে প্রলোভনের বস্ত দ্বারা বেট্টিত থাকেন, বদ্দারা 
অধর্ম্োৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা । দরিদ্রের সেইরূপ প্রলোভনের বন্ 
নাই, সুতরাং ধন্দ্পথে চলিতেও ব্যাঘাত নাই। বীশু্রীষ্ট বলিয়াছেন £. 
“বরং স্চের ছিদ্রের ভিতর দিয়া উটের .. চলিয়া যাওয়া সহজ, তবু ধনী 
ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ ..নহে।” আমাদিগের শাস্ত্রে একটি 
সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কলি যখন পরীক্ষিতের রাজ্যে উপস্থিত 
হইল, মহারাজ পরীক্ষিত তাহাকে বলিলেন “হে অধর্বন্ু, তুমি কখন 
আমার রাজ্যে থাকিতে পারিবে ন1, চলিয়া যাও । টানি 
ভীত হইয়া অনেক মিনতি করিয়! বলিল, আপনি সকলের রাজা আমাকেও 


১৮ তক্কিযোগ । 


খাকিবার জন্য আপনার যে স্থলে অভিরুচি কিঞিৎ স্থান নি্দি্ 
করিয়া দিন । 


অভ্যর্থিতস্তদা তশ্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। 
দ্যুতং পানং স্্রিয়ঃসুন্া যত্রাধর্ম্মশ্চতুরববিধঃ ॥ 
ভাগবত, ১।১৭। ৩৮ 


সে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিলে তাহার জন্য রাজা এই কয়েকটা 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন £_যে যে স্থলে এই চতুবিধ অধর্ম অনুষ্ঠিত 
হয় (১) দ্যুতক্রীড়া, (২) মগ্পান, (৩) স্ত্রীসঙ্গ, (৪) জীবহিংসা। কলি 
দেখিলেন চারি স্থানে থাকিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ অস্থবিধা, সুতরাং এক 
স্থানে এই চারি প্রকারের অধর্মই পাওয়া যায়, এরূপ একটি স্থান চাহিল। 


পুনশ্চ যাচমানায় জাপরূপমদাৎ প্রভৃঃ | 
ততোহনৃতং মদং কামং রজো! বৈরঞ্চ পঞ্চমম্‌। 
ভাগবত, ১। ১৭। ৩৯ 


এইরূপ পুনরায় ভিক্ষা করিলে তিনি তাহার বাসের জন্য এক সুবর্ণ 
পিও দান করিলেন; এক স্বর্ণের মধ্যে দ্যতক্রীড়াজনিত অনৃত, 
স্থরাপানজনিত মনত্ততী, স্ত্রীসঙ্গরূপীকাম, জীবহিংসামূল রজোভাব সকলই 
আছে; এই চারিটা ব্যতীত পঞ্চম নূতন আর একটা ভাব বৈরভাবও 
আছে। সত্য সত্যই কলি ধনে বসতি করে। বাস্তবিক ধনে অনেকের 
সর্বনাশ ঘটায়, ধনী অথচ সাধু ভক্ত কজন দেখিতে পাওয়! যায় ? ধন- 
গর্বিত ব্যক্তির স্বর্গে স্থান নাই। ধনীও দীনাত্বা না হইলে ভগবানকে 
লাত করিতে পারে না। ধনীর ধৃমধামে ঈশ্বরকে পাওয়া যার না। থে 
কাতরপ্রাণে তাহাকে ডাকে, সেই তাহাকে পায়। যেব্যক্তি তিখারীর 


ভক্তির অধিকারী কে? | ১৯ 


বেশ ধারণ করিয়! “কোথায় হে দীনবন্ধু বলিয়! তাহাকে ভাকে, দীনবন্ধু 
ঠাস্ার নিকটে উপস্থিত হন। কেবল বাহিরের যাগষজ্ঞে সে পদ 
লাভ হয় না। 
“কেবল অন্গরাগে তুমি কেনা, 
প্রভূ বিনে অন্রাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ 
তোমারে কি যায় জানা ? 
( তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্তে পারে ?)% 

তাহার নিকটে বিদ্বরের ক্ষুদ অমৃতময় অতি আদরের সামগ্রী, 
নহারাজাধিরাজের ভোগ, অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিংকর বস্ত। 

বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবদ্ধুক্তি সম্ভবে । তবে বিগ্ভা যে ভক্তিপথের 
পহায় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিষ্তা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে 
না তাহা নহে। রামরুষ্ণ পরমহংস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । তাহার বিদ্যা 
কিছিল? কিন্কু তাহার ন্যায় জ্ঞানী ক জন? প্রধান প্রধান পগ্ডিতগণ 
সাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন! ভক্তির আবেগে 
প্রাণ খুলিয়া গ্রিয়াছিল তাই দিব্য জ্ঞান লাভ করিরাছিলেন। এইরূপ 
অনেক ভক্ত দেখা গিয়াছে তাহারা লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু ভক্তকুলের 
চড়ামণি; প্ররুতিগ্রস্থ পাঠ করিতে করিতে জ্ঞানী হুইয়। পড়িয়াছেন। 
পরমহংস মহাশয় এই বিশ্বগ্রস্থ বেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদ্বানদিগের 
মধ্যে ক'জন সেরূপ পাঠ করিয়াছেন বলিতে পারি না। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্জানের ক্রমিক বিকাশ হর। ঈশ্বর সকলের পিতামাতা । পিতামাতাকে 
ডাকিতে কি কাহারও কোন বিগ্ভার প্রয়োজন হয়? মা ডাকিতে কাহা- 
রও বিজ্ঞানপাঠ কি কুটশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লইতে হয় না। নিরক্ষর 
ভক্ক সরলপ্রাণে মাকে ডাকিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে মায়ের লীলা এমনিই 
প্রতিভাত হইতে থাকে ষে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার 


২০ ভক্তিযোগ। 


আলোচনা করিতে করিতে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ভক্ত যতই ম 
বলিয়া ডাকিতে থাকেন ততই মা আপনার স্বরূপ তাহার নিকটে প্রকাশ 
করেন। কে না জানেন মা জ্ঞানস্বরূপা ? সুতরাং মার আবির্ভাব 
ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানের ভাগার খুলিয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থে একটা অতি মধুর 
কবিতা আছে £_ 

ব্যাধস্যাচরণং প্রবন্ঠ চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা 

কুজায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সদান্নোধনং । 

বংশ$ কো বিছুরস্ যাদবপতে রুগ্রসেনন্য কিং পৌরুষং 

ভক্ত] তৃষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈ ভরক্তিপ্রিয়ে। মাধবঃ ॥ 


“্যাধের আচরণ কি ছিল? ঞপ্ুবের বয়স কি ছিল? গজেন্দের বিষ্: 
কি ছিল? কুকার সৌন্দর্য্য কি ছিল? স্ুদ্াম বিপ্রের ধনকি ছিল? 
বিছুরের বংশ কি এবং যাদবপতি উগ্রসেনরই বা পৌরুষ কি ছিল? 
তথাপি মাধব ইহাদিগের প্রতি বিশেষ কূপ করিয়াছেন। ভক্তিপ্রিয় 
মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তষ্ঠ হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না।' 
সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাহাকে চায় সেই তাহাকে পায়, তাহার নিকটে 
কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে একটি গন্ন আছে ₹__ একদিন 
দেবধষি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, 
পথে দেখিলেন এক কঠোরতপাঃ যোগী ঘোর তপন্তায় শরীর ক্ষয় করিতে 
ছেন, তাহার শরীর বল্ীকে অদ্ধপ্রোথিত হইয়াছে। তিনি উচ্চৈঃম্বরে দেবষিকে 
ডাকিয়া বলিয়া দিলেন “ভগবন, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিবেন 
আমি তাহার জন্য এমন ঘোর কৃচ্ছসাধন করিতেছি, আমার আর কতদিনে 
সিদ্ধিলাভ হইবে ৮” দেবধি অঙ্গীকার করিয়৷ কিছুদূর অগ্রসর হইলে 
দেখিলেন পাগল শাস্তিরাম একস্থানে সানন্দমনে গাঁজার ধুমপান করিতেছেন । 


ভক্তির অধিকারী কে ? ২১ 


'শাস্তিরাম দেবধষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “যাও কোথ! ঠাকুর ?” 
দেবষি যেমন তাহার গমনের কথা বলিলেন, অমনি শান্তিরাম বলিলেন 
লি হলো, আচ্ছা, একবার সে বেটাকে জিজ্ঞাস ক'রো৷ 
“ভজন পুজন সাধন বিনা 
আমার গাঁজা ভিজবে কিন! ?” 
শারদ উভম্ন অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়। প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন 
এবং উভজ্বের প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তিরামের কথ। উত্থাপনমাত্র 
গোলোকনাথের চক্ষু হইতে অনগল অশ্রধারা বহিতে লাগিল। তিনি 
+লিলেন, “বস নারদ, শান্তিরামের মত ভক্ত পৃথিবীতে আর কোথায়? 
কিন্ধ তুমি যে যোগীর কথা বলিলে তাহাকে ত আমি চিনি না।” 
নারদ প্রত্যাগমনকালে শান্তিরামকে সমস্ত বলিলেন, শাস্তিরাম নাচিতে 
নাচিতে গাইতে লাগিল £-- 
“শাস্তিরাম তুই বগল বাজা। 
গোলোকে তোর ভিজল গাঁজা ।” 
সরল বিশ্বাসীর গীতা এইরূপই গোলোকে ভিজিয়া থাকে । 
ভক্তি উপার্জন করিতে জাতি কুল, বয়স, ধন, বিষ্া প্রভৃতি কিছুরই 
অপেক্ষা নাই । “পরল প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায় |” ভক্ত- 
দিগের মধ্যেও জাতি কুল, বিছ্া প্রভৃতি ঘটিত কোন ভেদ না । ত্াহা- 
দগের নিকটে সকলেই সমান । 
নাস্তিতেষুজাতিবিষ্ভারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ । 
শাগডিলাস্থত্র, ৭২। 
তক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ বিচার 
নাই। তাহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, শুদ্র, চণ্ডাল, গ্লেচ্ছ কি? তাহা 


হ্২ ভক্তিযোগ । 


দিগের নিকটে নুূপ,. কুরূপ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিপ্র তর বিচার 
থাকিলে পৃথিবীতে আর শাস্তির স্থল ছিল না। উপাস্ত যেমন, উপাসকণও 
তেমনি। ভগবানের নিকট যেমন সবাই সমান, ভগবদ্তক্তের নিকটও 
তেমনি সবাই সমান। ৃ 

কেহ হয়ত বলিবেন আমাদের ভক্ত হইবার অধিকারই নাই। 
এসংসারে পাপে মোহে আকুল যে জীব, সে ভক্ত হইবে কি প্রকারে ? 

সংসারী ভক্তের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । রামানন্দ রার রাজার 
দেওয়ান ছিলেন, গুকাণ্ড রাজ্যের ভার ত্ীহার মস্তকে শ্স্ত, কিন্ত কে ন' 
জীনেন গৌরাঙ্গ তাহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া কত আদর করিয়াছিলেন ? 
পুগুরীক বিগ্ঠানিধিকে দেখাইবার জন্ত মুকুন্দ একদিবস গদাধরকে লইর 
যান। গদাধর যাইয়। দেখেন প্রকাণ্ড অর্ধ হস্ত উচ্চ এক দুগ্ধ ফেননিভ 
শয্যার উপরে তিনি বসিয়া আছেন, কত প্রকার গন্ধে ঘর সুগন্ধময়, 
বিলাসিতার পরাকাষ্ঠ। দেখাইতেছেন ; এই ভাব দেখিয়া গদাধরের কিঞ্চিং 
অভক্তি হইল, মুকুন্দ তাহা! বুঝিতে পারিলেন, অমনি হরিনাম কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন, যাই কীর্তন আরম্ভ, অমনি বিদ্ানিধি ভাবে বিহ্বল । 
কত যে প্রাণে ভাবের লহরী উঠিতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। গদাধর দেখিয়া অবাক্‌' 
যখন কীর্তন ক্ষান্ত হইল, তাহার প্রতি যে অবজ্ঞীর ভাঁব দেখাইয়াছিলেন 
তজ্জন্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে 
গুরুপদে বরণ করিলেন। 

সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না? এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট 
নয়? ইহা কি সন্নতানের রাজ্য? তগবান যখন পিতামাতা দিয়াছেন, 
গৃহ পরিবার দিয়াছেন, তখন তাহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সংসারের 
যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে । সংসারের সমস্ত কার্ধ্য তাহার 


ভক্তির অধিকারী কে? ২৩ 


কার্য করিতেছি বলিয়া করিলে পাঁপ স্পর্শ করিতে পাবে না, বুদ্ধি 
বিচলিত হয় না, প্রাণও সর্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে । যতই কেন সংসারের 
ধার্য্য ন! করি, প্রাণের টান সর্বদাই তাহার দিকে থাকা চাই। 


পুঙ্খানুপুঙ্ঘবিষয়ামুপসেবমানে! 
ধীরে ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্‌। 
সঙ্গীতবাগ্ভকতিতানবশংগতাপি 
মৌলিম্ব-কুম্ত-পরিরক্ষণধীর্ন টীৰ ॥ 


যেমন নটা সঙ্গীত ও বাগ্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়। কত 
তাঁবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুস্তকে স্থিরভাবে রক্ষা 
করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্থান্পঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ 
করিলেও মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করেন না, সর্বদা সেই চরণে তাহার 
মতি স্থির থাকে । 

শুকদেব যখন জনক রাজার নিকটে যোগাভ্যাম করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি তাহার শ্র্যয দেখিয়া এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে 
পারে? মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন। জনক তাহার মনোগত ভাব 
বুবিয়৷ তাহাকে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন “তুমি এই পাত্রটী 
লইয়া আমার সমস্ত রাজধানী দেখিয়া আইস, দেখিও যেন একবিন্দু তৈলও 
মাটিতে না পড়ে।” শুকদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী 
দেখিয়! প্রত্যাগত হইলেন। জনক তীহাকে কোথায় কি দেখিলেন 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন । তৈলপাত্র 
হইতে একবিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই। কেন পড়ে নাই? তিনি 
বলিলেন “আমি এদিকে ওদিকে যাহা দেখিয়াছি কিন্তু সর্বদা মন তৈল- 
পাত্রের দিকে ছিল যেন এক বিন্দুও তৈল না পড়িতে পারে ।” জনক বলিলেন 


২৪ ভক্তিযোগ । 


“আমারও বিষয়ভোগ এইরূপ, সংসারের যাবতীয় কার্ধ্য আমি করি কিন্ত 
মন সর্বদ সেই দিকে স্থির থাকে, সর্বদা সাবধান থাকি যেন সেই চরণপঞ্স 
হইতে একবিন্দুও টলিতে না পারে ।, 

সংসারী হইয়া এইরূপে ভর্ত' হইতে হুয়। যিনি সংসারের সম্ত 
কার্যের মধ্যে তাহাকে লইয়। থাকেন তিনিই তাহার ভক্ত, তাহার আবার 
ভয় কি? সংসারের সম্পদেও তিনি স্ফীত হন না, বিপদেও তিনি 
হাহতোহম্মি করেন না। আমরা বৃক্ষ হইতৈ একটি ক্ষুদ্র পত্র খসিয়! 
পড়িলে অমনি হাহাকার করিয়া উঠি, তাহাক্প মন্তকে হিমালয় ভাঙ্গিয়! 
পড়িলেও তিনি অস্থির হন না । জনক বলিয়াছিলেন £__ 


অনন্তং বঙ মে বিস্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্থাতি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ১৭৮ । ২ 
“আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে অথচ আমার কিছুই নাই; 
মিথিলা সমন্ত দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না_তাহাতে 
আমার কিছুই আসে যায় না । ছুই একটি লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছি__ 


ছুঃখেঘনুদ্ধিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
| ভগবদগীতা | ২। ৫৬ 
ছুঃখেতেও মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতেও স্পৃহা নাই। 
আমি এক মহাত্মাকে জানি, তিনি গৃহস্থ। তাহার জোষ্ঠ পুত্র 
মেডিকাল কালেজে উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং অত্যন্ত তেজস্থী 
ছিলেন। পরীক্ষায় মেডেল পাইয়াছিলেন। বৃদ্ধের নিতাস্ত ভরসা- 
স্থল । -বোধ হয় পঞ্চবিংশতিবর্ধ বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হয়। থে 
দিবস মৃত্যু হয়, সেই দিবস তাহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা! ছিল। 


ভক্তির অধিকারী কে? ২৫ 


'আমার দুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন 
বুদ্ধ কোন বাক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন । 
্টাহারা ছুইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে একজন কিঞ্চিত 
পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদিগের সভা হইত সেই ঘরের দিকে চলিলেন। 
বৃদ্ধ তাহাকে কি জন্য ঘরে যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর 
করিলেন “এডুকেশন গেজেট আনিবার জন্য ॥ বুদ্ধ স্থির ভাবে বলিলেন 
“ও ঘরে যাইবেন না, ও ঘরে আমার ন--আজ এই চারিটার সময়ে 
মরিয়াছে,।৮ আমার সভাধায়ী ত শুনিয়া “ন যযৌ ন তন্থৌ। একি! 
এইরূপ যোগ্য পুন্রের মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্য যেন বিন্দমাত্রও কাতর 
নন, এরপ দৃশ্ত ত আর কখন দেখেন নাই, একেবারে অবাক্‌ ! নীরবে 
মাসিয়া পুনরায় বসিলেন | বৃদ্ধ বলিলেন, “নাজ চলুন, আমরা দেওয়ানের 
বাড়ী সভার কার্ষ্য নির্বাহ করিয়া আসি।” এব্যক্তির সম্বন্ধে আপনারা 
কি বলিবেন? প্রাণ সর্বদা ভগবভ্তক্তিতে পূর্ণ না হইলে এরূপ স্থির থাক! 
সহজ নহে। 

ইহার সম্বন্ধে আর একটা গল্প শুনিয়াছি। অপর একটি পুত্রের মৃত্যু 
হইলে ইহাকে নাকি কে শোক না করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 
“মহাশয়, আপনি এরূপ স্থির থাকিতে পারেন কি প্রকারে? তাহার 
উত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন “দীনের উপরে আবার দাবি কি? অর্থাৎ 
ভগবান দিয়াছিলেন তিনিই নিয়াছেন। তাঁহার উপর আবার দাবি কি 
ভইতে পারে? আমিত তীহার কোন উপকার কি কার্য করিয়! ইহাকে 
মর্জন করি নাই যে তাহার উপর আমার দাবি চলিবে । বিদেশে তাহার 
একটি কন্ঠার মৃত্যু হইলে তাহার সহ্ধন্মিণী ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তিনি নাকি তাহাকে গিরা বলিয়াছিলেন “তুমি কাদ কেন? মনে 
কর না তোমার কন্তা সেই ভাগলপুরেই আছে। হয়ত বলিবে, সেখানে 


ন্ঙ তক্তিযোগ। 


থাকিলে ত বংসরাস্তে অস্ততঃ একটিবার দেখা হইত, তা অপেক্ষা কর, 
কিছু দিন পরে দেখা হইবেই ; এমন দেখা হইবে যে আর বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে না। কি সরল বিশ্বাস! ইনি এখনও বর্তমান এবং আমাদিগের 
দেশের গৌরবস্বরূপ | 

আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহার পুত্র মুদ্ভযুশয্যা় শয়ান, তাহার 
স্ত্রী পার্খে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, 
“দেখ, আমার পুত্রের মৃত্যু হইতেছে তাহাতে আমার যত কষ্ট হয় না. 
তোমার অবিশ্বাস জনিত চক্ষের জল দেখিয়া যত “কষ্ট পাইতেছি ।” এই 
সময়ে আমি তাহার নিকটে বসিয়াছিলাম । আমার ত চক্ষু স্থির! 

এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়! কিছুতেই বলিতে পারি না, সংসারে থাকিয়' 
ভক্ত হওয়া যায় না। বাহার প্রাণ ভক্ত ভইঁতে চায়, ভগবান তাহার সহায়, 
তাহার বাঞ্চা সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন মুখেও না আনেন যে এ সংসারে 
ভক্ত হইবার পথ নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ 
কর! হয়। এই সংসারের কর্তা ত তিনিই, তিনিই "গৃহিণাং গৃহদেবতা 7 

পূর্বেই বলিয়াছি তামসভক্তও ক্রমে মুখাভক্তি লাভ করিয়া থাকে । 
কেহ ছুরাচার হইয়্াও ভগবানকে ডাকিলে সে অল্প দিনের মধ্যে - ধর্মাত্মা 
হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে গীত! হইতে ভগবদ্বাক্য 
পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায় £ 
সকলেই বুক বীধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান সকলকেই কৃতার্থ 
করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার পাইব। 


৮ 
(২৯৯০৯ 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে? 


মহণ্কুপয়ৈব ভগবৎকু পালেশাদ! । 
নারদ-ভক্তিন্ত্র | 


'মহত্রুপা দ্বারা কিংবা ভগবানের ককপালেশ হইতে । সাধুদিগের 
পাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত। কখন্‌ যে কিরূপে ভগবানের 
কপা হয় তাহা মন্গুয্যের বুদ্ধির অতীত। কা'ল যাহাকে নিতান্ত অসাধু 
দেখিয়াছি আজ হয়ত সে বান্তি এমন ভক্ত হইয়া দীড়াইয়াছে যে আমর! 
তাহার পদধূলি লইতে পারিলে নিজের জীবন কৃতার্থ মনে করি। 

তক্তমলে কয়েকটা স্ন্দর দৃষ্টান্ত আছে £__ 

কোন রাজার একটী মেথর ছিল। মেথরের এক দিবস রাজভাগারে 
চুরি করিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে রাজার শয়নাগারের 
নিকটে সিঁদ কাটিতেছে, এমন সমগ্নে রাণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কত দিন তোমায় বলিতেছি, তুমি বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না? রাজ! 
বলিলেন “উপযুক্ত বর না৷ পাইলে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব? রাণী 
বারংবার তান্ত করায় অবশেষে রাজা স্থির করিলেন পরদিন প্রত্যুষে তিনি 
নিকটস্থ তপোবনে গমন করিয়া প্রথম যে যোগীর সাক্ষাৎ পাইবেন তাহাকে 
আপন কন্তা ও রাজ্যের অর্ধভাগ দান করিবেন। মেথর রাজার 
এই সন্কর:গুনিতে পাইল । মনে মনে চিন্তা করিল "তবে আমি বৃথা পরিশ্রম 
করি কেন? চুরি করিতে আসিয়াছি, কেহ যদি টের পায়, যদি ধরা পড়ি, 
তবে ত প্রাণটাও হারাইতে হইবে ; যাই, যোগিবেশ পরিয়া তপোবনে 
বসিয়া থাকি, অনায়াসে রাজকন্তা ও রাজ্যার্ধ লাভ করিতে পারিব।” ইহাই 
স্থির করিয়া আপন গৃহে আসিয়া যোগিবেশ ধারণ করিয়া রাত্রি প্রভাত না 


২৮ তক্তিযোগ। 


হইতেই যে পথে রাজা তপোবনে যাইবেন সেই পথের পার্থ তপোবনপ্রান্তে 
বসির রহিল। প্রত্যুষে যাই রাজ! তপোঁবনের নিকটস্থ হইলেন অমনি 
যোগী ধ্যানস্তিমিতলোচন হইয়া বসিলেন। রাজ! নিকটে আসিয়া দেখেন 
যোগী গভীর ধ্যানে নিমগ্র। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মহাত্বার আর ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অবশেষে 
পহুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। রাজা পদন্তলে পড়িয়া তাহাকে 
নগরীতে লইয়া যাইবেন প্রার্থনা করিলেন; বোগী অগগতা। স্বীকার করিলেন। 
রাজা তাহাকে কত আদর করিয়া অগ্রে লইয়া চলিজেন। রাজবাটা উপস্থিত 
ইয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাজা তাহার পদপ্রক্ষালন করিলেন,, রাণী চামর 
বাজন করিতে লাগিলেন ; কিয়ংকাল পরে ঢ্ইজনে মিলিয়! কৃতা্জলি হইয়া 
এই প্রীর্থনা করিলেন “ভগবন্, আমাদের একটা পরহান্ুন্দরী কন্যা আছে, 
অনুমতি হইলে শ্রীচরণে সেই কপ্ঠা ও রাজ্যাদ্ধ উৎসর্গ করি।” মেথর, 
রাজ ও রাণী কর্তৃক এইরূপ স্তত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি বাহিরে 
মাত্র যৌগিবেশ ধারণ করিয়াছি, তাহাতেই রাজরাণী পদানত ও রাজকন্যা! 
ও রাজ্যার্ধ দিবার জন্য ব্যাকুল, প্রকৃত যোগী হইলে না জানি কত রাজ- 
রাণীই পদানত হন ও কত রাজকন্যা ও কত রাজ্য পাওয়া যায়। এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন পরিবন্তিত হইয়া গেল। সে রাজ! ও রাণীর 
প্রার্থন। গ্রাহ্য করিল না, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুল- 
'ভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে যে চলিয়া গেল, আর বিষয় তাহাকে 
স্পর্শও করিতে পারিল না। ভক্তির দ্বার খুলিয়া গেল, জীবন সার্থক হইল। 
সে তাহার ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চলিয়াছিল, ভগবানের কৃপা হইল__ 
অমাবস্ার অন্ধকার পূর্ণিমা রাত্রিতে পরিণত হইল। 

আর একটা এরূপ গল্প আছে £_একটা ব্যাধ পাখী মারিবার জন্য এক 
-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র পাখীগুলি উড়িকঃ 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে? ২ম 


গেল, সে তাহা দেখিয়। এক বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কিছুকাল 
পরে দেখিল-_একটি বৈষ্ণব সেই সরোবরে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, 
একটি পাখিও তাহাকে দেখিয়া সম্কুচিত হইল না, একটি পাখীও উড়িয়' 
গেল না। এই ব্যাপার দেখিয়া বযাধ ভাবিল “আমি বৈষ্ণব সাজিয়া 
উহাদের নিকটে যাইব, যখন একটাও উড়িয়া যাইবে না, সমস্তগুলি অনা. 
য়াসে ধরিয়া আনিতে পারিব, তীর ধন্বকের প্রয়োজনই হইবে না ।, এইরূপ 
স্থির করিয়া! ব্যাধ বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া সেই সরোবরে নামিল। এবার 
একটি পাখীও নড়ে না। এক একটি ধরিয়! লইলেই হয়, কিন্তু তাহার 
কি যে হইল-_সেইবপ কার্য করিতে আর প্রাণ সরে কই? সে যেন কি 
হইতে চলিল। স্বর্গ হইতে কৃপাবর্ষণ হইতে লাগিল। সেব্যাধ আর 
সে ব্যাধ নাই, অবিরত ধারে অশ্রজল রক্ষস্থল ভাসিয়৷ চলিল “পাষাণ 
গলিল সে করুণার প্লাবনে।” '্রাণের ভিতরে যে কি প্রেমের তরঙ্গ 
উঠিতে লাগিল কজনের ভাগো তেমন হয়, জানি না। সে চিন্তা করিত 
লাগিল “ধাহার সেবকের বেশ মাত্র ধারণ করিলে পশুপক্ষীও ভয় করে না. 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত ভয় না, দিবারাত্র তাহার নাম করিলে--প্রক্কত তক্ত 
হইলে না জানি কিই হয়! বে আমাকে দেখিয়া! পার্থীগুলি ভয়ে কোথায় 
পলাইবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইত, সেই আমি এখন পুণ্যবেশ ধারণ করিয়াছি 
বলিয়। হেলিয় ছুলিয়া আমার চারিদিকে কত ক্রীড়া করিতেছে, অকুতোভয় 
হইয়া কতবার আমার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে ! আহা ! এমন মধুর বেশ 
আর ত্যাগ কর! নয় ব্যাধ সেই শুভ মুহূর্ত হইতে ভক্ত হইয়া গেল। 
এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রত্রাকর দস্যু দৃষ্টান্ত মনে করুন| 

অতি অল্পদিন হইল যে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে সেটা 
শুনিলে মোহিত হইবেন। এক বাক্তি ইতরবংশোদ্ভব, এখনও জীবিত 
আছেন, অত্যন্ত জঘন্ত ছিলেন। এমন পাপ অতি কম আছে যাহা তিনি 
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করেন নাই। স্থুরাপান ও গঞ্জিকাসেবনে বিশেষ পটু ছিলেন। এইরূপ 
ক্রোধনস্বভাব ছিলেন যে একদিন তাহার শত্রবিনাশ করিবার জন্য শত্রুর 
শয়নাগারে সাপ ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া একটি ভয়ানক সাপ হাড়িতে পুরিয়া 
লইয়া যাইতেছিলেন। ভগবান রক্ষাকর্তী। যাইতে যাইতে একটি বাশের 
সাকো| ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে হঠাৎ পড়িয়া যান, সাপটাও ইত্যবসরে 
পলায়ন করে। কাজেই অভী& সিদ্ধ হইল ন!। একদিন স্ুরাপানে 
বিভোর হইম্স! চলিয়াছেন, এমন সময়ে একখানি ঘরের নিকটে কোন প্রয়ো- 
জনে বসিলেন, ঘরের ভিতরে কয়েক ব্যক্তি এই গানটি গাইতেছিলেন £__- 
ওহে দীননাথ, কর আশীর্ববা্ 
এই দীনহীন ছুর্বল সন্ভানে । 
যেন এ রসনা, করে হে ঘোঘণা, 
সতোর মহিমা জীবনে মরণে। 

মাহেন্্রক্ষণে পদগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত হইতে 
তাহার জীবনের গতি পরিবন্তিত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপা হইল, 
সুরার মন্ততা তৎক্ষণাৎ ছুটিল, তখনি প্রতিজ্ঞা করিলেন 'আর না, এই সমস 
ভইতে নূতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে, আর সে ঘ্বণিত অভ্যাসগুলিকে 
স্থান দেওয়! নয়॥ বাস্তবিক এই শুভমুহূর্ত হইতে তাহার জীবন নৃতন 
ভাব ধারণ করিল, আর সে কলঙ্কগুলি নাই। তিনি কবিরাজের বাবসায় 
করিতেছেন। এক টাকা কি তরদৃর্ধ যাহ! পান তাহা ত্রাহ্মসমাজে দান 
করিয়া থাকেন, এক টাকার কম যাহা পান, তাহার দ্বার! নিজের জীবিকা 
নির্বাহ করেন। 

এইরূপ জগাই মাধাই প্রভৃতি কত যে মহাপাপী ভগবৎকপায় নিমিষের 
' মধ্যে কৃতার্থ হইয় গিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগাই মাধাই 
মহতের কৃপায়, নিত্যানন্দের ককপায় পবিত্র জীবন লাভ করেন। কিন্তু 
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মহতের রুপা ও. ভগবত্রুপাসাপেক্ষ। তিনি ক্কপা না করিলে কি নিত্যানন্দ 
স্তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতেন? এবং ভক্তের যে কি মহিম! 
তাহাদিগের চক্ষে পড়িত? ] 

কিন্ত ভগবানের কৃপা ত দিবানিশি অবিরত বর্ষণ হইতেছে, ধাহার চক্ষু 
মাছে তিনি দেখিতে পান। দয়ার তার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত 
ধারে ।” তিনি বৎসহারা গাতীর স্তায় আমাদিগের পশ্চাত পশ্চাত সর্বদ! 
ধাবিত, আমরা স্বাধীনতার বলে দুরে পলায়ন করি। “মান্ষ কেবল পাপের 
ভাগী নিজ স্বাধীনতার ফলে । যে ব্যক্তি তাহার কৃপা অনুভব করিতে 
চাহেন তিনিই দেখিতে পারেন “সেই করুণা বরষে শতধারে । তিনি ত. 
মামাদিগের জন সর্বদাই, ব্যাকুল, আমরা তাহার জন্ঠ, ব্যাকুল হইলেই পাপ 
চুলিয়া যায়, পাপ দূর. হইলে. হায়ধন, অমনি তক্কেব্র হৃদয় আলো করিয়। 
প্রকাশিত.হন। 

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন চচু্ঘক পাথর যেমন লৌহুকে 
মাকর্ষণ করে, তেমনি তিনি 'আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন । যে 
লৌহদণ্ড কাদামাখান তাহা চুম্বকে লাগিয়া যাইতে পারে না। আমর! 
কাদামাখান বলিয়া তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাদিতে কাদিতে যাই 
কাদা ধুইয় যাইবে 'অমনি টক্‌ করিয়। তাহাতে লাগিয়া যাইব।” তাহাকে 
ডাকিতে হইবে ও পাপের জন্ত কাদিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার কপার 
অনুভূতি হইবে । 

যে তীাশাকে ডাকে তাহারই প্রতি ক্টাহার কৃপা হয় অর্থাৎ সেই তাহার 
ক্লুপা অনুভব করে ও তাহার স্বরূপ দেখিতে পায় ।- পূর্বেই বলিয়াছি 
ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই । অতি বলিতেছেন ৫ 

নায়মাক্মা প্রবচনেন লন্ভো। 
ন মেধয়া ন বন! শ্রতেন। 
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যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য 
স্তস্তৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্‌ ॥ 
কঠোপনিষৎ। ২। ২৩ 
এই আত্মাকে অনেক বেদাধ্য়ন দ্বারা পাওয়া যায় না; অনেক গ্রস্থার্ 
ধারণ করিলেও পাওয়া যায় না; অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও পাওয়া যায় 
না) তবে কিসে পাওয়। যায়? ইনি ধাহাক্কে কৃপা করেন তিনিই ইহাকে 
পান, তাহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশিত. করেন। 





ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ৷ দূর 
করিবার উপায়। 


ভগবানকে ডাকিবার ও তাহার কৃপা উপলব্ধি কি তাহাতে প্রাণ 
সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে, তাহ অপসারিত কর: 
নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তিপথের কণ্টকগুলি দূর না করিলে সে পথে 
অগ্রসর হইব কি. প্রকারে? কতকগুলি বাহিরের কণ্টক, কতকগুলি 
ভিতরের কণ্টক। বাহিরের কণ্টকগুলির মধ্যে সর্ধপ্রধান কুসংসর্গ। 

দুঃসঙ্গঃ সর্ববখৈব ত্যাঙযঃ। 
নারদভক্তিসথত্র। 

কুসঙ্গ সর্বথা পরিতাজ্য । কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র বাক্তিগণের 
সহিত মিলন ও আলাপ বাবহার বুঝিবেন না । কুগ্রন্থ অধ্যয়ন, কুচিত্র 
নর্শন, কুবাক্য কি কুসঙ্গীত শ্রবণ, সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত । 
বাহার! পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন আমাদিগের শান্ত্রানুসারে তাহা 
দিগের মিথুর্ীভূত ইতরপ্রাণী পর্য্যন্ত দেখ! নিষিদ্ধ। যাহা দর্শন করিলে, 
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যাহা শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে অথবা চিস্তা করিলে মনে 
কুভাবের উদয় হয় তাহা সমস্তই বর্জনীয় । স্পদ্ধা করিলে কি হইবে? 
অনেক লোক আছে যাহাদিগের এমন.কি কোন ইতরপ্রাণীর অবস্থাবিশেষ 
দর্শন করিলে মন পৈশাচিকভাবে কলুষিত হইয়া থাকে । কুচিত্রদর্শন, 
কুসঙ্গীতশ্রবণ, কি কুগ্রস্থঅধ্যয়নে ত চিত্ত কলঙ্কিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 
যদি সুগ্রন্থ পড়িলে মন উন্নত হয়, তবে কুগ্রস্থ পড়িলে কেন অবনত হইবে 
না? যদি স্ুচিত্রদর্শনে মনে পবিভ্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্রদর্শনে 
কেন অপবিত্র ভাবের উদ্রেক হইবে না? যদি স্ুসঙ্গীত কি স্থবাক্যশ্রবণে 
হৃদয় মধুরভাবে বিহ্বল হয়, তবে কুসঙ্গীত কি কুবাক্য শ্রবণে কেন 
কুৎসিত ভাবে চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে না? আমি একটি অতি স্থন্দরচরিত 
যুবকের বিষয় জানি, বিশ্ববিগ্ভালয়ে পাঠ করিবার সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠা- 
পুস্তকের অশ্লীল পদগুলি তাহার মনে এইরূপ ভাবে ক্রিয়৷ করিয়াছিল যে 
তিনি তাহারই উত্তেজনায় অনেক সময়ে অতি জঘন্য স্বপ্ন দেখিতেন। 
ধাহার কথা বলিলাম তীহার ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিভত্রাকাজ্ষী যুবক 
আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি । কুসঙ্গীতের শক্তি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর । 
সকলেই স্বীকার করিবেন পাঠ অপেক্ষা সঙ্গীতশ্রবণ অধিকতর উন্মাদক । 

কুসঙ্গ যেমন সর্বনাশক এমন আর কিছুই নাই। যে সকল ব্যক্তির 
অধঃপতন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয় প্রায় তাহাদের সকলের 
মুখেই শুনিতে পাইবেন কুসংসর্গ ই অধঃপতনের কারণ । মন্দ পথে চালাই 
বার ব্যক্তির অস্ত নাই, সথপথের সহ্যাত্রী অতি অল্প। সংসার এমনই নষ্ট 
হইয়াছে, কাহারও যদি ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, অমনি শত শত লোক 
তাহার বাদী হইন্সা দীড়ায়। কত ঠাট্রা, কত বিদ্ধপ, কত উপহাস চলিতে 
থাকে । এ রাজ্যে শ্ততানের শিষ্য অসংখ্য । কুকথা বলিয়া কুদৃশ্ঠয 
দেখাইয়া, কু আচরণ করিয়া যে কত প্রকারে লোককে প্রনুন্ধ করিতে 


৩ 


৩৪ ভক্তিযোগ | 


চেষ্টা করে তাহা কে কত বলিবে? এমন কি পিতামাতা পর্যন্ত সস্তানকে 
কুপথে চালাইবার জন্ত নানা প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
এ সংসারে হিরণ্যকশিপুর অস্ত নাই। একটা বালককে যদি কিছুমীত্র 
ভগবৎপদে ভক্কিস্থীপন করিতে দেখা যায়, অমনি তাহার পিতামাতা যাহাতে 
তাহার সেই দিক ভইতে মতি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, যাহাতে তাহার 
এই পুতিগন্ধময় বিষয়ন্থখে মন আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরস্ত 
করেন। এইরূপ কত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে । হায়, হায়, আমরা 
' যে একেবারে উৎদ্ন হইয়াছি। যে কল্পে পিতামাতা পর্য্যন্ত এমন শত্রু 
হইয়া দাঁড়ান সে স্থলের নাম করিতেও বোধ হয় পাপ হয়। 

যতদূর সাধা হুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হইবে । কুষংসর্গের টায় 
ভক্তিবিরোধী যে আর কি আছে'জানি না। ইহা হইতেই সমস্ত পাপের 
উদ্ভব । কেন “ছুঃসঙ্গঃ সর্বঘৈব ত্যাজাঃ ? নারদ বলিতেছেন * - 


০০৪০০৪২১০৪৪ শ বদ্ধিনাশমর্ববন/শকারগত্থাৎ | 
নারদভক্তিস্ত্র । ৪৪ 
কুসংসর্গ কাম, ক্রোধ, মোহ, স্তিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ। 
ছুশ্রিত্র বাক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় এবং 
কুসঙ্গীতশ্রবণ কি মন্দ গ্রস্থাদি পাঠ ও আলোচন! দ্বারা হৃদয়ে কামের 
' উৎপত্তি হয়, ভোগলালসা বলবতী হয় । ভোগেচ্ছ! পরিতৃপ্ত করিতে কোন 
বাধা পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। 
ধ্যায়তো। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেুপজায়তে | 
সঙ্গ।ৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
ভগবদশীতা । ২। ৬২ 


বিষর ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। শ্বয়ং বিষয় 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দুর করিবার উপায়। ৩৫ 


ধ্যান কৰিবে না, ঘোর বিষয়ীর সংসর্গও করিবে নী। সংসারের কাধ্য 
ভগবদাদেশে করিতেছি এইভাবে করিয়া যাইবে। ভগবানকে ভুলিয়া 
“কি খাব, কি খাব, কোথায় টাকা, কোথায় টাকা, কিরূপে ইন্দ্রিয় চরিতাথ 
করিব”, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কখন সংসারের কার্য করিবে না। 
এবং চবিবশ ঘণ্টা! ভগবানের নাম ভ্রমেও বলা হয় না, কেবল সংসারচক্রে 
ঘূর্ণামান---এই ভাবে যাহারা দিন কাটায় তাহাদিগেরও সংসগ করিবে না । 
এইব্নপ বিষম্ন ভোগ করিলে ও এইরূপ বিষরীর সংনর্গে থাকিলে বিষয়নুখে 
লোকের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইলে ভোগের বাসন! ভয়, বাসনা হইলেই 
তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যেখানে, কোনরূপ বাসনা [সনা চরিতাথ 
করিবার বাধা পাওয়া যায়, সেইখানেই ( ক্রোধের উদয় হয়। 
ক্রোধান্তরতিসংমোহঃ সংমোহাতস্তিবিভ্রমঃ | 
১্রংশাদ,দিন।শো বুদ্ধিনাশাৎ এণশ্যাতি ॥ 
ভগবদগীতা! | ২। ৬৩ 
ক্রোধ হইতেই মোহের উৎপত্তি হন । ক্রোধ হইলেই চিত্ত অন্ধকারা 
বৃত হইয়া পড়ে । চিত্ত অন্ধকারাবূত হইলেই স্বৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয় 
অর্থাং যাহা কিছু ভ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছিল, যে সকল চিন্তা করিয়া কি দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া কি যে সকল বাক্য শুনিয়া মনে সৎপথান্্গামী হইবার ইচচ1 
ন্মিরাছিল, তাহা তখন আর মনে পড়ে না- সমস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যায়। 
এইক্প স্মতিবিভ্রম হইলেই বুদ্ধিনাশ হয় অর্থাৎ সদসৎ বিবেচনা করিবার 
মতা থাকে না, কাগডাকাও জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিনাশ হইলেই.-- নৌকার 
হাল ভাঙ্গিয়া গেলে যাহা হইবার তাহা হয়--একেবারে সর্বনাশ ! পৃথিবীতে 
যে ভয়ানক হত্যাকাগ্তগুলি হইতেছে, দাক়রার আদালতে যে ভীষণ 
মোকদামাগুলির বিচার হয়, তাহার কি প্রায় সমস্তই এই বুদ্ধিনাশের ফল 
নহে? প্রথমে কামোদ্ুত ক্রোধ জন্মিয়াছে। কোথাও বা ধনলালস! ; 


উড, . ভক্তিযোগ । 


কোথাও ব! ইন্দ্িয়লালসা ক্রোধের হেতু হইয়াছে, ক্রোধ চিন্তকে মোহে 

আচ্চন্ন করিয়াছে, তখন কি করিলে কি হইবে, কোন্‌ কার্যের কি ফল 
তাহা আর মনে নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হইয়াছে-_.কর্তব্যা কর্তবাজ্ঞান লোপ 
পাইয়াছে--যাই সে জ্ঞান অন্তহিত হইয়াছে অমনি এক বাক্তি অপর এক 
বাক্তির প্রাণবিনাশ করিতে ও সঙ্কুচিত ভয় নাই । ভোগলালসায় মানুষের 
এইরূপ দুর্দশা ঘটে । সেই ভোগলালস! কুসঙ্গী হইতে বুদ্ধি পায় । যাহাতে 
এইরূপ সর্দনাশ করে তাহাকে বাড়ীর চতৃমপার্থেও স্থান দিতে নাই। 

একেই ত মানুষ আপন! হইতেই কামক্রোধের দৌবাজ্থযে অস্থির, 
তাহাতে আবার এইরূপ উত্তেজনা নিকটে আসিতে দিলে আর রক্ষা 
কোথাম ? 

তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গাৎসমুদ্রোয়ন্তি। 
নারদভক্তিস্থরর | ৪৫ 

কাম ক্রোধের তরঙ্গ নাআছে কোন হৃদয়ে? সকলেই কাম ক্রোর 
দ্বারা সময়ে সময়ে অভিভূত হন। কিন্তু সেই তরঙ্গ ছুঃসঙ্ষের বাতাস 
পাইলে একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ কতর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন 
উঠিতেছিল তখন তাহাকে দমন করা! তত কঠিন ছিল না; সমুদ্রের মুন্ডি 
ধারণ করিলে তাহাকে দমন করা যে কি হুঃসাধা ব্যাপার তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন । 

কোন কোন বাক্তি আছেন তাহার! সাধিয়া পাপের প্রলোভনের 
নিকট উপস্থিত হন। তাহারা গম্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন £-- 


বিকারহেতৌ পতি বিক্রিয়ন্তে 


যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ 
কুমারসস্ভব ১। ৫৯ 


ভক্কিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৩৭ 


'বিকারের হেতু থাকিতেও যাহাদিগের চিত্ত বিরুত না হয়, তাহারাই 
ব্বীর। পাপের নিকট হইতে পলায়ন করিব কেন? পাপে বেষ্টিত 
থাকিয়া পাপতয় করিতে পারিলে তবেত বলি বীর । কেহ যেন 
চাহেন না এমন বীর হইতে । মহাত্মা যীশুযীষ্টও ষ্লায়তান কক প্রলুব্ধ 
ঠউয়াছিলেন । মহাপুরুষ শাকাসিংভের৪ কত ঘোবু তপস্তার মধ্যে পাপের 
সহিত সংগ্রাম করিতে ভইয়াছিল । যোগীশ্বর মভাদেবের পর্যান্ত সমাধির মধ্যে 
চিন্তচাঞ্চলা উপস্থিত ভইয়াছিল। আর কাঁটান্ুকীট যে আমরা, তাভাদের 
দাসান্ুদাসের পদধূলি লইবার যোগ্য নই যে আমরা, আমরা কিনা পাপের 
৪র্গের মধ প্রবেশ করিয়া সমূলে পাপকে বিনাশ করিব1॥ আমরা উভাদিগের 
সকলের অক্ষ বল ও বীর্ধাশালী কিনা, আমরা প্রলোভন আহ্বান করিস! 
আনিয়া তাভা জয় করিব! কুহকের ছুেছ শৃঙ্খল গলায় পরিয়া, পায়ে জড়ইয়া, 
মঙ্কলির আঘাতে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিব ! এরূপ তেজ 'প্রদশন করিতে 
কেভ যেন স্বপ্রে৪ চিন্তা না করেন। যীশ্ত তাহার ভক্তদিগকে এই প্রার্থনা 
করিতে শিখাইয়াছিলেন,-“আমাদিগকে প্রলোভনের মধো লইয়া যাই ও না, 
পাপ হইতে রক্ষা কর) দুর্বল সব্ধদ] প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিবে । কিছুতেই যেন কোন পাপকে ইন্ধন দেওয়া না হয়| কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ-_-ইভাদিগকে ইন্ধন দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। এইজন্য 
নারদ খষি এব সকল ভক্তগণই দ্রঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে ন্তরোধ করিয়াছেন। 
যাহাতে 'এই সর্বনাশ কোনরূপ প্রশ্রয় না পায় এইজন্য বিধি উইয়াছে £-- 

স্্রীধননাস্ত্িকবৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ং । 
নারদভক্তিন্ত্র | ৬৩ 
সত্রীলোকের রূপ, যৌবন, ভাবভাব. প্রত্থৃতির বর্ণনা শ্রবন করিবে না । 
তাহাতে মন বিচলিত হইবার সম্ভতাবনা। এরূপ লোক অতি বিরল যাহার! 
কোন কুৎসিত বর্ণনা শুনিয়াও হৃদয় নির্বিকার রাখিতে পারেন। অনেকে 





৩৮ ভক্তিযোগ । 


ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার ছল কিয় [/55651155 011100 0001 
9£1-017001 পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার ভিতরে যেরূপ কুৎসিত 
রূপবর্ণনাদি আছে তীঁা পাঠ করিয়াও মনের বিকার হয় নাই এরূপ পাঠক 
কজন আছেন বলিতে পারি না। মন্দ স্ত্রীচরিত্র শ্রবণে পৈশাচিক প্রবুন্তি 
উত্তেজিত হইবে, সুতরাং তাহা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ | 

ধনিচরিত্রও বণ করিবে না। অমক নাক্ক্রি পন উপার্জন করিয়া যেষন 
আকজমকের কার্যা করিয়াছে এদেশে আর কেহ ওরূপ করিতে পারে নাই; 
অমুক বাক্তি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা উপার্্জন্ন করে, তাভার বাড়ীথানি দেখিলে 
ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া বোধ ভয়, ঘরের দরে দ্বারে সাটিনের পরদা, 
সেগুলি আবার আতর গোলাপের গঙ্গে পরিপুর্, ভিতরে যে ছবিগুলি 
প্রত্যেক খানির মূল্য বোধ হয় হাজার টাকার উদ্দে-- সে থে কি অপূর্বব ছি 
তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই । বাবূ বসিয়া মাছেন, কত কত পণ্ডিত 
তাহার গুণগান করিতেছেন--এইরূপ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে জদয় ধনো 
পার্জজনের জন্য মাতিয়া উঠে, প্রণের ভিতর বাদনানল গ্রজলিত হয়, ধনতৃষ্ণায় 
মন একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে, সদসৎ বিবেচনা থাকে না । যেরূপে হউক 
ধতটুকু পারি রূপ স্ুখসস্তোগ করিতে ভইাবে, লোকে ধনী বলিবে, যশন্থী 
বলিবে, কত পণ্ডিত আসিয়া আমার স্থৃতিবন্দনা করিবে এইরূপ ভাবি 
তাবিতে কত লোক অধশ্মীচরণ ও অপরের সর্বনাশসাধন করিয়া ধন সংগ্রত 
করিতে ব্যস্ত হয়-- অবশেষে পতঙ্গের ন্যা নিজের দেশমন লোভাগ্রিতে 
বিসঞ্জন দেয় । ধনিচরিত্র শ্রবণ করিবে না বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন. 
তবে স্ূপায় অবলঙ্বন করিয়া কে কিরূপে ধনী হইস্সাছে তাহা শ্রবণ করা? 
নিষিদ্ধ। 

নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না । নাস্তিকের চরিত্র শুনিতে শুনিতে 
ভগবদিষয়ে নান! সংশয় উপস্থিত হয়, চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে, মন মোহাচ্ছনর 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা। দূর করিবার উপায়। ৩৯ 


হয়। জনষ্টস্রার্ট মিল, আগস্ট কোমত প্রস্ৃতির চরিত্র শ্রবণ করিয়া নাস্তিক 
হইলেই ঝুন্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় ভাবিয়া, অনেক নির্বোধ স্থীস্ 
বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নাস্তিক হইয়াছেন । 
শক্রচরিত্রও শ্রবণ করা নিষিদ্ধ । শক্রর চরিত্র শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে 
ক্রোধানল উদ্দীপু হইয়া উঠে, আন্থরিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, মন প্রতিহিংসায় 
দগ্ধ হইতে থাকে । ইহার গ্টাম় ভক্তকিপরিপন্থী আর কি আছে ? অপ্রেমেব 
গ্গায় প্রেমের বিরোধী আর কি হইতে পারে? 
যাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রশ্ুতি উত্তেজিত হয় তাহা কখন ৪ 
দেখিবে না, শুনিবে না, স্পর্শ করিবে না। সুতরাং কুরুচিপূর্ণ নাটক ও 
উপন্াসপাঠের দ্বার রুদ্ধ হইল । কুদৃশ্ঠ, কুৎসিত ছবি, যাহাতে কোনরূপ 
ছস্পবৃতির উদয় হম তাহা কথন দেখিবে না। কুবাকা, কুসঙ্গীত কখন 
শুনিবে না। এই জন্যই ঞরতির ভিতরে দেখিতে পাই শিষ্যবৃন্দ লইয়া খধিগণ 
প্রার্থনা করিতেছেন 2-- 
ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেব! ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ষজত্রাঃ । 
স্থিরৈরলৈত্তমী,ব।ংসস্তনূভিবন্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ | 
শান্তিবচন । মুগ্ডকোপনিম২ 
“হে দেবগণ, আমরা যেন সর্বদা ভদ্র শব্ধই শ্রবণ করি এবং চক্ষে সর্ব্বদ। 
ভদ্র বস্তই দশন করি। স্থির অঙ্গবিশি্ট শরীর দ্বারা তোমাদিগের স্তব করিয়া 
যেন দেবতাদিগের উপযুক্ত আয়ু প্রাপ্ত হই, অর্গাৎ অভদ্র কিছু কর্ণ ও চক্ষুর 
সম্মুথে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য জন্মিবে না, তান হইলেই জিতেন্দিসস 
হইতে পারিবেন ; জিতেন্দ্িয ভইলেই অঙ্গ স্থির হইবে ; স্থৃতরাং ইক্দিয়জয়ের 
ফলম্বরূপ দীর্থাধু লাভ করিতে পারিবেন । 
এখন ভিতরের কণ্টক গুলি কি কি এবং কিবূপে তাহা দূর করা যাইতে 
পারে তাহারই আলোচন! করিব। ভিতরের সমস্ত কণ্টকগুলি যখন নিঃশেষিত 


৪০ ভক্তিযোগ । 


হইয়া যায়, তখন আর বাহিরের কণ্টক কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্ত 
সেই অবস্থায় উন্নত হওয়া সহজ নহে-_অনেক সাধনসাপেক্ষ। ভিতরের 
কয়েকটি প্রধান কণ্টকের নাম করিতেছি_-( ১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) 
লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাৎসর্যা, ও তদনুচর (৭ ) উদ্ভূঙ্খলতা! 
(৮) সাংসারিক দুশ্চিন্তা, (৯) পাটওয়ারি বুদ্ধি, অর্থাৎ কৌটিলা, (১০) 
বহ্বালাপের প্রবৃত্তি, (১১) কুতর্কেচ্ছা, (১২ ) ধশ্মাড়ম্বব । 
কামজনিত যে দশটী দৌষ মনকে বিশেষভাবে তরল করে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি £_- 
মৃগয়াঙ্ষে। দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ ন্থ্িয়োমদঃ ॥ 
তৌর্ধ্যত্রিকং বুথাট্য। চ কামজো দশকোগণঃ ॥ 
মন্থুসংহিতা | ৭। ৪৭ 


মুগয়৷ অর্থৎ পশুপক্ষী শিকার, তাসপাশা' খেলা, দিবানিদ্রা, পরের দোষ- 
কীর্তন, স্ত্রীসঙ্গ, স্বরাপান, নৃত্য, গীত, বাগ্ঘ, বৃথাভ্রমণ | নৃত্য, গীত ও বান্ 
বলিতে ভগবদ্ধিষয়ক নৃত্য, গীত ও বাগ্য অবশ্ঠ বঙ্জিত। 
ক্রোধজনক 'যে' আটটি দোষ চিত্তকে বিকৃত করে তাহাদিগেরও নাম 
করিতেছি £-- | 
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ. ঈর্যাসূয়ার্থদূষণং । 
বাগদগুজঞ্ পারুষাং ক্রোধ জোহপি গণোহষ্টকঃ ॥ 
মনুসংহিতা ৷ ৭1৪৮ 
খলতাঁ, হঠকারিতা৷ (গৌয়ারতামি ), পরের অনিষ্টচিন্তা ও আচরণ, অন্তের 
গুণসন্বন্ধে অসহিফুতা, পরের গুণের মধ্য হইতে দোষ বাহির করা, যাহ! 
দেওয়া উচিত তাহা. না দেওয়া ও দত্ত পদার্থ অপহরণ করা, কঠোর ও কু 


বাক্য প্রয়োগ এবং নিষ্ুরাচরণ। 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৪১ 


কামজ ও ক্রোধজ দোষগুলি যাহাতে নিকটে আসিতে না পারে ও 
আসিলে যাহাতে, তাহাদিগকে অবিলম্বে দূর করিয়! দেওয়া যায় তজ্জন্য প্রাণ- 
প্ণৈ চেষ্টা করিতে হইবে। " 

পৃথিবীতে যত প্রকারের দোষ আছে তাহাদিগকে দূরে রাখিবার, কি 
দূরীভূত করিবার জন্য কতক গুলি সাধারণ উপায় আছে, আর কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ দৌষ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ উপায় আছে। 

সকল প্রকার দোষ সন্বন্ধেই সাধারণ উপায় কয়েকটা মনে রাখা ও ধিনি 
যেটি কি যে কয়েকটা সহায় মনে করেন, তাহার সেইটা কি সেই কয়েকটা 
দঢভাবে অবলম্বন করা! কর্তব্য । সাধারণ উপায় গুলি বলিতেছি__ 

(১) যে পাপ, কি যে দোষ আপনা হইতেই মনে উদয় না হয় তাহাকে 
কিছুতেই নিকটে আসিতে না দেওয়া । 

ন খল্বপ্যরলজ্ছন্থ কামঃ কচন জায়তে 
ংস্পর্শাদ্রর্শনাদ্বাপি শ্রবণাদ্বাপিজায়তে ॥ 


অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ 
পুরুষন্থৈষ নিয়মে মন্যে শোয় ন সংশয় ॥ 
মহাভারত । শান্তিপর্ব । ১৮০। ৩০, ৩০ 


ভীম্মদেব একটি গল্পে উল্লেখ করিয্বা ষুধিষ্টিরকে বলিতেছেন-_ষে 
বাক্তি বে বিষয়ের রসজ্ঞ নক্কে, তাহার তাহাতে কামন! জন্মে না-ম্পর্শন, 
দর্শন, কিংবা! শ্রবণ হইতেই জন্মিয়া থাকে । অতএব যাহাতে কোন 
দুষিত বাসন! মনে উপস্থিত হইবার সম্ভব তাহা স্পর্শ, কি দর্শন অথব! 
অশন করিবে না, মন্ুযোর ইহাই শ্রেয়ঙ্কর নিয়ম সন্দেহ নাই । 

যাহাতে মন কোনরূপ প্রলুব্ধ কি বিকৃত হইতে পারে তাহার 
ত্রিসীমায়ও কখনও মন কি সেই বিষয়োপযোগী কোন ইন্দ্রিরকে যাইতে 


৪২ ভক্তিযোগ । 


দেওয়৷ নিতান্তই নিষিদ্ধ। সমস্ত কুবিষয়ের প্রলোভন হইতে দুরে 
থাকিতে হইবে। 

(২) ঘিনি যে পাপে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহার কুফল আলোচনা 
ও চিন্তা করা । কামে কি কুফল, ক্রোধে কি কুফল, কামক্রোধ হইতে 
উদ্ভূত দোষগুলির কোন্টার কি কুফল এই ভাবে দোষ মাত্রেরই কুফল 
এবং প্রত্যেক পাপের জন্ত ইহলোকে হউক পরলোকে হউক বিধিনির্দি্ট 
শান্তি ভোগ করিতেই হইবে--এই সতাটীর আলোচন! ও স্থিরভাবে চিন্তা 
করিলে সেইদাষের দিকে মন অগ্রসর হষ্টতে পারে না। কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মহ প্রভৃতি উৎকট পাপের ফল ইহলোকেই, ভোগ করিতে 
হইবে। 

কিভিবর্ষৈত্ত্িভির্মাসৈক্সিভিঃ পক্ষৈক্্িভিদ্দিনৈঃ | 
অতুযুগ্কটেঃ গাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমস্্র,তে ॥ 
হিতোপদেশ । 

অত্যুৎকট যে পাপ ও পুণ্য তাহার ফল তিন দিনেই হউক, তিন 
পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বংসরেই হউক, যখনই হউক. 
ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে? ইহা মনে হইলে সহজেই কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মন সম্কুচিত হইবে। 

কোন গ্রন্থ পড়িয়া কি কোন সদ্ব্ক্তির উপদেশ পাইয়া, অথবা দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া কিংবা আপন মনে চিন্তা করিয়া যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্িয়লালসা চরিতার্থ করিবে, তাহার 
ফলে তাহার নানাবিধ উতৎকট ও দ্বণার্থ রোগ জন্মিবে, মস্তি নিস্তেজ হইবে, 
নায় ছূর্বল হইবে, স্থৃতিশক্তি কমিয়া যাইবে ; শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য নাশ 
পাইবে, প্রাণের - প্রফুল্নতা কিছুতেই থাকিবে না, বত সেই পথে অগ্রসর 
হইবে ততই মৃত্যুকে আহ্বান করা হইবে, ইহকালেও তাহার ভুর্গাতি, 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। .. ৪৩ 


পরকালেও তাহার ছুর্গতি-_যিনি প্রকৃতই বুঝিতে পারিয়াছেন, “01)855110 
?5 [.109, 501)50151119 15 1067017,5 
মরণং বিন্বুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণ।ৎ | 
শিবসংহিতা | 

তিনি কখনও ইন্দ্রি়লালসা পরিতৃপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। 
অন্যান্য সকল পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ অপকার চিন্তা করিলে সেই পাপ 
করিতে ভয় হয়। কাম ও ক্রোধের কুফল পরে বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
ক'ঁরা যাইবে । 

(৩) পাপীর ছুঃখ ও পুণ্াত্মার স্থথপর্যযালোচনা । পাপী আপাতমধুব 
পাপ করিতে যাইয়া চরমে কিরূপ ক্রিষ্ট হয় ও পুণ্যাত্বা কিরূপে ক্রমাগত 
আনন্দের দিকেই অগ্রসর হন, ইতিহাসে ও জীবনচরিতে তাহার দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই । পাপপ্রবৃত্তি কিরূপ সর্বনাশ ঘটায় ও পুণোচ্ছা কি অমুতমর 
শুভফল উৎপন্ন করে প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতভাগ চিন্তা করিলেই 
বিশেষন্ূপে বুঝিতে পারিবেন। কিঞ্িম্মাত্র অন্তদূর্টি করিলেই পাপের 
অন্তর্দাহ ও পবিভ্রতার উৎসবানন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তরে সকলেই উপলগ্গি 
করিতে পারেন । সামান্ত একটি নগণ্য ব্যক্তি জীবন পুণ্যময় করিয়াছেন 
বলিয়া! কত কত মহারাজার রাজমুকুট তাহার চরণভলে বিলুষ্ঠিত হইয়াছে, 
আর কেনি মহাসাম্রাজ্যের অধিপতি পাপের আ্রোতে শরীর ও মন ভাসা 
ইয়াছে বলিয়া সকলের স্বণার ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াছে_ ইতিহাসের 
পংক্তিতে পংক্তিতে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাই পাপের ফণ 
হে, পুণোর ফুল সুখ_যে কোন জাতির উন্নতি ও অবনতির বিনয় চিনত 

করিলে এই সত্যটা প্রতিভাত হইবে। একমাত্র পুণ্যের প্রভাবেই যে 
ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পাপের 
কুফলেই ষে আজ অপর সকল জাতির পদানত, তাহা! কি কাহারও 


৪৪ ভক্তিযোগ। 


বুঝিবার বাকি আছে? যে কোন ব্যক্তির অথবা যে কোন জাতির অতীত 
কি বর্তমান অবস্থা আলোচনা! করিবেন তাহাতেই দেখিতে পাইবেন । 


সঁছুভিক্ষাদেব ছুর্ভিক্ষং ক্রেশাৎ ক্লেশং ভয়ান্তয়ং । 
মৃতেভাঃ প্রমৃতং যাস্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ ॥ 
উতসবাছুৎ্ুসবং যাল্তি স্বগাৎ স্বগং সুখাৎ স্থথং । 
শ্রদ্ধধানাশ্চ দাস্ত।শ্চ ধনাঢ্যাঃ গুভকারিণঃ ॥ 
মহাভারত । শাস্তিপর্বব | ১৮১ 


দরিদ্র পাপাচারী ব্যক্কিগণ দ্ুতিক্ষ হইতে ৃতিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্রেশে। 
ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্াতে পতিত হয়। ধনী জিতেন্দিয় 
শরদ্ধাবান্‌ পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, 
সখ £হইতে সুখে গমন করেন” । তীন্ষদেব পাপাচারিগণকে দরিদ্ 
ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকও পাপাচারীর ন্যায় 
দরিদ্র রূপার পাত্র আর কোথায়? মনের ভিতরে যাতনা, বাহিরে গঞ্জনা, 
ইহলোকও নষ্ট, পরলোকও নষ্ট। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন_“কেন ? 
ইহলোৌকেও অনেককে পাপাচরণ করিয়া সুখী হইতে দেখিলাম ।” ত্াহা- 
দিগকে এইমাত্র বলিতে চাই 'যাহ্াদিগকে বাহিরে স্ুবী বলিয়া মনে 
করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে সুখ আছে কি না অনুসন্ধান করিয়! 
দেখ--পাপ করিয়! প্রাণের শান্তিতে আছে এমন. এক্টি প্রাণীও দেখাইতে 
পারিবে না । পুণ্যাত্বা ব্যক্তি যে প্ররুত ধনী তাহার আর সন্দেহ কি? 
ধিনি ভোগলালসাবিহীন, পুণ্য অবস্থিত তিনি ব্রেলোক্য রাজ্যকেও গ্রান্ন 
করেন না। কোন যতি এক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন £__ 


বয়মিহ পরিতুষ্ট। বন্ধলৈম্বং ছুকুলৈঃ 
সম ইহ পরিতোষে। নির্বিবশেষে। বিশেষঃ। 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৪৫ 


স তু ভবতু দরিদ্র! যন্ত তৃষ্ণ বিশাল 
মনসি চ পরিতৃষ্টে কোহর্থবান্‌ কো দরিদ্র ॥ 
বৈরাগাশতক । 


আমরা সামান্য বন্ধলপরিধান করিয়াই সন্তুষ্ট, আর তুমি সম্থষ্ট বহুমূলা 
দ্ুকুল পরিধান করিয়া, পরিতোষ উভয়েরই সমান; প্রভেদ এই, আমরা 
হুকুলেও যেমন সম্থুষ্ট ব্ধলেও তেমনি সন্তষ্ট, তোমার বন্ধল পরিতে মনে কু 
হইবে, কেননা তোমার ভোগবিলাসভোগেচ্ছা আছে। দরিদ্র সে যাহার 
তৃষ্ধণার বিরাম নাই ; মন যদি সন্ত থাকিল তবে দরিদ্রই বা কে আর ধনীই 
বা কে? মন সন্তষ্ট থাকিলে সকলেই ধনী । পুণ্যাত্ার মনে সর্ধদ! সন্তোন 
বিরাজ-মান, তাই তিনি প্রকৃতই ধনী; আর পাপাচারী বাক্তি সম্রাট 
হইলেও তৃষ্তাপীড়িত, তাই দরিদ্র । দরিদ্র কে? যাহার চারিদিকে কেবল 
অভাব। ধনী কে? যাহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। যাহার যত 
তৃষগ তাহার তত অভাবের জ্ঞান। অভাববোধ না থাকিলে তৃষ্ণা থাকিবে 
কেন? যাহার যে বিষয়ে অভাববোধ নাই তাহার সে বিষয়ে তৃষ্ণা 
নাই । যদি ভোগের দ্বারা তৃষগনিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও একদিন দরিদ্রতা 
ঘুচিববার আশা হইত কিন্ত 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবর্তেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 
মন্ুসংতিতা ২৯3 
“কামভোগ দ্বারা কখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরংঅগ্রি যেমন দ্বতাহতি 
পাইলে আরও দাউ দাউ করিয়া! জলিয়া উঠে কামও সেইরূপ ভোগের দ্বার 
বুদ্ধি পায় । | 
(৪) মৃত্যুচিস্তা ।-_মৃত্যুচিস্তা বিশেষরূপে পাপনিবারক। তুমি যখন 


৪৬. ভক্তিযোগ । 


পাপ করিতে প্রবৃস্ত হইতেছ এমন সময়ে ধাহার কথায় তুমি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পার এমন কেহ যদ্দি বলে তোমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে, 
তুমি ইহা শুনিয়া কি কখনও সেই পাপের দিকে ধাবিত হইতে পার? বাহার 
সর্বদা মনে ভর এই মুহুর্তের মধো আমার মতা হইতে পারে, তীহার কখনও 
পাপেচ্ছা' থাকিতে পারে না। “মৃত্যার ম্মব্ধণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।” 
এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে--কোন রাজা নানাবিধ সাজ্ঘাতিক 
পড়ায় আক্রান্ত তইয়া একেবারে মৃত্তবৎ ভইস্কা পড়িয়াছিলেন, শরীর নিতান্তই 
বলহীন হইয়াছিল । এক সাধু তাহাকে সবল করিবার জন্য কোন বৃক্ষপত্রের 
রস প্রচুর পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা তাহার উপদেশানুসারে 
সেই রস প্রত্যহ পান করিতেন। সাধু ও রাজা যতটুকু পান করিতেন 
তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কোন দিন বা চতুগ্ুণ রস পান 
করিতেন। রাজা সবল হইতে লাগিলেন, শরীর তেজঃপূর্ণ হইতে লাগিল 
কিন্ত তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রসের শক্কিতে তাহার মনের ভিতরে অতি 
অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল । রাজা সেই অপবিত্র ভাব দ্বারা 
অভিভূত হইয়! পড়িলেন, দিন দিন যতই সেই রস পান করিতে লাগিলেন 
ততই প্রাণ কুপ্রবুত্তির উত্তেজনায় অস্থির হইতে লাগিল । এক দিন সেই 
রস পান করিতেছেন এমন সময় সাঁধুকে বলিলেন, ভগবন্, আমি আপনার 
উপদেশান্থসারে এই রস পান করিয়া যে দিন দিন নাশের পথে অগ্রসর 
হইতেছি, আমার মন অপবিত্র ভাবের প্রণোদনায় যে একেবারে অধীর 
হইয়া পড়িয়াছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি যে আমা অপেক্ষা দ্বিগুণ 
ব্রিগুণ, কোন দিন ব! চতুগ্ডণ রস পান করেন আপনার ব্রহ্গচর্য্য অটুট থাঁকে 
কি প্রকারে £ সাধু বলিলেন “মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর পরে করিব, 
ইতিমধ্যে তোমায়. একটি কথ বল! প্রয়োজন হইতেছে--মহারাজ আজ 
হইতে যে দিবস এক মাস পূর্ণ হইবে সেই দ্বিবসে তোমার মৃত্যু । এই রসের 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৪৭ 


মাত্রা এই কয়েক দিনের জন্ত তোমার সাতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে । 
রাজাকে সকলে সেই দিন হইতে রস সাতগুণ বৃদ্ধি করিক্না পান করাইতে 
'আরন্ত করিল, শরীর যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু মনে আর 
কৃভাব স্থান পায় না, মন মৃত্াচিস্তায় ব্যতিবাস্ত। ছুই এক দিন পরে সাধু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এখন কুপ্রবৃত্তি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে? 
রাজ উত্তর করিলেন, “আর ভগবন্‌, ষে মৃতাচিস্তা আমার মনকে অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে ইহার সন্মুথে সে কুপ্রবুত্তি কিরূপে উপস্থিত হইবে ? সাধু 
বলিলেন, “মভারাজ, তোমার মৃত্যু আসিতে এখনও প্রায় এক মাস বাকি 
আছে, ইহার মধোই মনের কুভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে, যদি তোমার মনের 
ভিতরে সর্বদা এরূপ চিন্তা থাকিত যে হয়ত এই মৃহূর্তে মৃত্যু আমাকে গ্রাস 
করিবে তাহা হইলে কি কখনও ক্ুপ্রবৃত্তি নিকটে আসিতে পারিত ? আমি 
ত মৃতকে সর্বদা সম্মুথে দেখি । তবে আর কুপ্রবুত্তি স্থান পাইবে কি 
প্রকারে ? বাস্তবিক পাপ দমন করিতে মুত্তাচিন্তার শ্ায় এমন মহোপকারী 
উধ্ধ অতি কম আছে । মুন্তাচিস্তার নামে সকল প্রকার পাপেরই 
আস্ফালন থামিয়া যায়। 

(৫) পাপজর়ী মনাপুরুষগণের জীবন্চরিত পাঠ ও শ্রবণ এবং কি 
উপায়ে তাহারা পাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অনুধাবন ও পাপ. 
বিরোধিগণের সঙ্গ ৷ যাভাদিগের ভীবন অগ্রিম, কোনরূপে তাহাদের সংস্পশে 
'আসিলে যাহার প্রাণে যতটুকু তেজ থাকে ভাভা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত ভইম়া উঠে। 
বীশুথৃষ্ সয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ ভইয়া যে ভাবে 4556 1166 19610110176, 
১৪৪১৮, দর হ, আমার নিকট হইতে, সয়তান” বলিক্কাছিলেন, তা] 
পড়িয়া কাহার না মনে হয় আমিও যেন এভাবে সয়তানকে দূর করিয়া দিতে 
পারি। মারের (পাপপ্রলোভনের ) সহিত শাক্যসিংহের যখন সংগ্রাম হয়, 
তখনকার তাহার সেই ছুর্দমনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিহত শক্তিচালনা, 


৪৮ ভক্তিযোগ । 


সেই সিংহগর্্জনসম হুহুঙ্কার ধ্বনি মনে করিলে কাহার না প্রাণে অভৃত- 
পুর্ব্ব বলের সঞ্চার হয় ? যেমন কাম তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
বিচলিত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি ধন্ববীর বস্ত্গন্তীরস্বরে বলিলেন £__ 
মেরুঃ পর্ববতরাজঃ স্থান চলেশু সর্ববং জগল্নোভবেৎ । 
সর্বব স্তারকসঙ্ঘভূমি প্রপতে সজ্যোতিষেন্দ্রো নভা ॥ 
সর্বেব সত্ব! ভবেয়ুরেকমতয়ঃ শুয্যেন্ম হাসাগরো । 
নত্বেব ভ্রমরাজমুলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥ 

“বরং মেরু পর্বতরাজ স্থানভ্রষ্ট হইবে, মস্ত জগত শুন্যে মিশাইয়া যাইবে, 
আকাশ হইতে হৃর্ধ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে. 
এই বিশ্বে ংত জীব আছে সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া 
যাইবে, তথাপি এই যে বৃক্ষমূলে আমি বসিয়৷ আছি, এস্থল হইতে আমাকে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না । 

মার যেমন আমাদিগকে নিফোধিত তরবারি লইয়া আক্রমণ করে, সেই. 
ভাবে খন ত্াহাকেও আমাদিগের ন্যায় দুর্বল জীব ভাবিয়া আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হইল, অমনি তিনি সিংহনাদে দি্সগুল বিকম্পিত করিয়া 
বলিলেন- তুমি কেন__ 

সর্বেবয়ং ত্রিসাহত্রমেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূ্ণ। ভবে 
সর্ব্বেষাং যদি মেরুপর্ববতবরঃ পাণিষু খড়েগাভবেগ। 
তে মেন সনর্থ। লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং 
(কুষ্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ষ্মিতেন দৃঢ়ং॥ 
ললিতবিস্তর ৷ 
“এই তিন সহস্র পৃথিবী বদি সমস্তই মার কর্তৃক প্রপূর্ণা হয়, আর 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৪৯ 


প্রত্যেক মার যদি মেরু পর্বতের ন্তায় প্রকাণ্ড খড্ঞা হস্তে লইয়া উপস্থিত 
হয়, তথাপি তাহারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও এই যেআমি দৃঢ়রূপে বর্ষিত হইয়া 
রহিয়াছি, আমাকে আঘাত কর! দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র টলাইতেও পারিবে 
না।” সত্য সত্যই মার পরাস্ত হইয়া গেল। 

আমরা সকলেই যেন মারের দাসান্ুদাস হইয়া রুহিয়াছি, এইরূপ 
তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষদিগের জীবনী উপযু'পরি পাঠ করিলে, কিংবা যাহার! 
অটলভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষ। করিয়৷ আপনাদিগের বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিতেছেন 
তাহাদিগের চরণধুলি মন্তকে লইলে আমরাও বলীয়ান হইতে পারি-_ 
পাপের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিতে সাহসী হই। 

পুণ্যপথের সহ্যাত্রী ধন্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাহার্দিগের সহিত ধর্ম 
লোচন। ও তাহাদিগের বিষয়ে চিন্তা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাহার! 
বাল্যাবস্থা হইতে ধার্মিক পিতামাতা কর্তৃক সংপথে চালিত, তাহারা পরম 
সৌভাগ্যশালী। বাহারা সেই সৌভাগ্য হইতে ৰঞ্চিত, তাহাদিগের 
মধ্যে যে কেহ ধন্মবন্ধুসহবাস সম্ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন, সেই 
বন্ধুমিলন তাহার জীবনের কত উপকার সাধন করিয়াছে । ধন্মবন্ধ 
বলিতে কেহ কেবল একধর্মসম্প্রদাম্নতুক্ত বন্ধ বুঝিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকুত্রিম বন্ধুত্ব হইতে পারে। পবিভ্রভাবে 
ধাহাদিগকে ভালবাস! যায় তাহার! পাঁপপথে অগ্রসর হইবার বিশেষ 
অন্তরায় । এই বাক্যের বাথার্থা বোধ হয় অনেকেই উপলদ্ধি করিয়া 
ছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, এমন 
সময়ে যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পার, 
সে কখনই সে পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন 
বাক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্ররুত ধর্মভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে 
আরম্ভ করিবে, সেই দিবস হইতে সেই বন্ধুর সংসর্গে যে তাহার 


৫০ ভক্তিযোগ । 
পাপলালস৷ ক্রমেই কমিতে থাকিবে ইহা! ধরব সত্য । ইহার তিনটা কারণ 
আছে £-- 

১। কাহারও চরিত্রে মুগ্ধ না হইলে তাহার সহিত প্রকৃত বুদ 
তয় না। মুগ্ধ হওয়া শ্রদ্ধাসাপেক্ষ । যাহার চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ও নিষ্পাপ মনে না করি কিং! যাহার চরিত্রে কোন বিশেষ মধুর 
পবিভ্র ভাব ন! দেখি, তাহার প্রতি ত্আামার কখনও শ্রদ্ধা হইতে পারে ন! 
এবং সে আমাকে ধর্খভাবে মুগ্ধ করিষ্ঠে পারে না । যুদ্ধ হইলেই অনুকরণ 
করিবার ইচ্ছা হয়। অন্তুকরণ কম্সিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতায় দিন 
দিন উন্নত হওয়া তাহার অস্শ্স্তাৰবী ফল। যতই বন্ধুর গুণ মধুরতর 
বোধ হইবে, ততই নিজের দোষ অঙ্বিকতর ঘ্বণিত হইবে ; সুতরাং তাহা 
ত্যাগ করিয়া! বন্ধুর গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছ। হইবে। 

২। ধর্মবন্ধুদিগের মধ্যে সর্বদা সদালোচনা হইয়া থাকে; অসদা- 
লোচন৷ হইতে পারে না। সর্বদা সদ্দালোচনা যে কত উপকারী তাহা! 
সকলেই জানেন। 

৩। পরস্পরের সাধুচিস্তা ও সদ্ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদয়ে 
বলের সঞ্চার হয়, এবং “আমার প্রাণের বন্ধু যাহা ঘ্বণা করে তাহা আমি 
কি করিয়া করিব? তাহা করিলে কি সে আমাকে তালবাসিবে ? 
এইরূপ চিস্তার উদয় হয়। এতনিক্ন হৃদয় খুলিয়া কিছুই গোপন না করিয়! 
যত নিজের পাপের বিষয় বন্ধুদিগকে বল! হয় ততই সেই পাপ দমন 
করিতে তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহাষ্য পাওয়! যায়। যে স্থলে একাকী 
ভুর্বলচিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণের, প্রাণের বল 
যোগ করিলে কি পরিমাণ শক্তির বৃদ্ধি পায় এবং পাপপরাজয় কত দূর 
সহজ হইয়া! আইসে, তাহা সকলেই বুবিতে পারেন। 

_. বন্ধুত। যে এইরূপ অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহার সুন্স্বরপ 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ! দূর করিবার উপাক়্। ৫১ 


একটি অতি সামান্ত ঘটনার উল্লেখ করিব। একটি বালক চতুর্দশ 
বংসর বয়সের সময়ে পিতামাত। হইতে. বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থলে বাস 
করিতেছিল। সে সেইস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় 
সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপার়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মূথে বসিয়াই 
অনেক সময়ে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়! সুরাপান করিত। গৃহস্বামী 
বাড়ীতে বেস্তা আনিতে সন্কৃচিত হইতেন না। একদ্িবস কতকগুলি 
লোক স্থুরাপান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছে । 
তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে বালকটার ইচ্ছা জন্মিল, ক্রমে সে 
স্ুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাঁড়াইবার উপক্রম করিল) যেমন হস্ত 
বাড়াইতে যাইতেছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের বন্ধুর ছবি 
তাহার মনের সন্মুথে উপস্থিত হইল। সে বন্ধুটার প্রতি ইহার গাঢ় 
অনু্বাগ, ছু'য়ে একত্র অনেক সময়ে স্থরাপানের বিরুদ্ধে আলোচন৷ 
করিয়াছে । মনে হইল, "আমি কি করিতে যাইতেছি! আমি আজ 
স্থরাপান করিলে কি তাহার নিকটে গোপন রাখিতে পারিব? যদি 
গোপন রাখি, তাহা৷ হইলে ত আমার স্ায় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ হইতে 
পারে না। যাহাকে এত ভাল বাসি, যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখা 
কর্তব্য নহে, তাহার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিয়।! কিরূপে থাকিব? 
প্রকাশ করিলে সেকি আর আমায় ভালবাসিবে ? তাহার সহিত কত 
দিন সুরাপানের বিরুদ্ধে কত আলোচন! করিয়াছি । সে আমাকে 
কখনও ভাল বাসিবে না। তবে এখন স্ুরাই পান করি, কি তাহার 
ভালবাসার মর্ধ্যাদা রক্ষা করি? এইক্ষপ চিন্তায় বালকটার হৃদয় 
আন্দোলিত হইন্ডে লাগিল । একদিকে সুরার মোহময় প্রবল প্রলোভন, 
অপরদিকে প্রেমের পবিত্র গাড় আকর্ষণ। কিঞ্চিৎ কাল সংগ্রামের পর্‌ 
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প্রেমেরই জয় হইল। পবিত্র বন্ধুতার উপকারিত্ব দেখাইবার জন্য এইরূপ 
ভুরি তৃরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর! যাইতে পাঁরে। ধর্মবন্ুগণ প্রক্কৃতই অতি 
আদরের সামগ্রী এবং পাপদমনের বিশেষ সহায় । 

(৬) ভগবানের স্বরূপচিস্তন ও তাহার নিকটে প্রার্থনা । প্রত্যেক 
দিন অন্ততঃ একবার ভগবানের নিকষ্রে নিজের বিশেষ বিশেষ পাপ লক্ষ্য 
করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা ও তদ্বিরোধী তাহার স্বরূপ চিন্তা 
করিলে তাহার কৃপায় এবং নিজের স্বন্তর্টির বলে সেই সেই পাপের 
প্রণোদন! ক্রমেই কমিয়া আইসে। এই উপায়টা অতি সহজ, অতি মধুর 
ও অতি উপকারী । এক একটি পাপকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া! ভগবানের 
নিকটে তাহা অপসারিত করিবার জন্য প্রার্থনা! করিবে । সাধারণ ভাবে 
মোটামুটি পাপক্ষালনের প্রার্থনা তত উপকারী হয় না। “আমি পিশাচ, 
দেখ পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভিতরে কিরূপ সর্বনাশ ঘটাইতেছে-_সে 
দিবস কি কাগুটা করিলীম, আজ অমুক সময়ে কি ভাবে কুচিস্তা উপস্থিত 
হইল। নিফলঙ্ক দেব, আমাকে পবিত্র কর-_আমি অস্ুর, ক্রোধ আমার 
জীবনকে কিরূপ বিকৃত করিতেছে, অমুক ঘটনায় আমি কি জঘন্য ভাবের . 
পরিচয় দিয়াছি-_হে শাস্তির আধার, আমার ক্রোধ দূর কর,--এই 
প্রণালীতে ভগবানের নিকট এক একটা বিশেষ পাপ ধরিয়া তাহা হইতে 
মুস্ত হইবার জন্ত প্রার্থনা ও তথ্বিরোধী স্বব্ূপচিস্তা করিলে সেই পাপ 
হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অনেকে আপনার জীবন হইতে ইহার সাক্ষা 
দিতে পারেন । ভগবানের স্বরূপচিস্তন ও তাহার নিকটে প্রার্থনা দ্বার! 

সহ পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে। 

০6৭) ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতবহৃদরক্গম করা । তগবান্‌ বিশ্বত্চ্থ/-_এমন 
স্থান মাই যেখানে তাহার চক্ষু নাই। কি বাহ্‌ জগতে, কি অন্তর্জগতে, 
কোথাও এমন স্থান নাই যে স্থলে তিনি নাই। অতিদূরে যাহা ঘটিতেছে 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৫৩ 


তাহাঁও তিনি যেমন দেখিতেছেন, অতি নিকটে যাহা ঘটিতেছে তাহাও 
তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মন্ুষ্যের চক্ষু হইতে লুকাইতে পারি, কিন্ত 
তাহার চক্ষু হইতে কিছুতেই লুকাইবার সাধ্য নাই। বাহিরের কাধ্যত 
দেখিতেছেনই ; অন্তরে-_হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কখন কোন চিন্তাটা 
উদয় হুইল মানুষ তাহা! জানিল ন! বটে, কিন্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহার 
প্রত্যেকটা দেখিলেন। পাপের শান্তিদাতা তিনি, তাহার নিকট অন্য 
সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। অন্তর্দর্শা তিনি সমস্ত দেখিতেছেন, প্রতোক 
পাপচিস্তা, পাপবাক্য, পাপকার্য্য, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে জানিতেছেন, 
ব্রাজ বিচারপতি পাষগুদলন তিনি, পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার 
দণ্ডবিধান তিনি... করিবেনই, করিবেন, পলায়ন করিয্ু! কোথায় যাইব? 
যেখানেই যাই, ওই বিশ্বতশ্চক্ষ! নির্জন কাস্তারে, গিরিকন্দরে, সাগর: 
গর্ভে-যেখানেই যাই ওই বিশ্বতশ্ক্ষু। কোথায় পলাইব? কোথান্ন 
লুকাইব? কোথায় মস্তক রাখিব? বাহিরে বিশ্বতশ্ক্ষ-_ভিতরে 
বিশ্বতচক্ষু--কাহার সাধ্য এ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায়? পাগী এ যে 
নির্জন প্রকোষ্টে দ্বাররুদ্ধ করিয়া পাপের আয়োজন করিতেছে-_-একবার 
উর্ধদিকে দেখ-শ্রী সমস্ত গৃহের ছাদময় ও .কি? ও কাহার দৃষ্টিবাণ 
তোমার অস্তস্তল ভেদ করিতেছে ? এ দেখ প্রাচীরের প্রত্যেক পরমাণুর 
ভিতর হইতে ও কাহার দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তোমার দিকে ধাবমান ? 
আবার গৃহের মেজে এ কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়া গেল? তুমি যে এ কারা" 
গারে বন্দী হইয়! পড়িয়াছ ; কোথায় সে দৃষ্টি নাই? উর্ধে এ দেখ-- 
বিশ্বতশ্চ্ষ, নীচে দেখ, বিশ্বতশ্চক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চক্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু । 
কেবল চারিদিকে কেন--এঁ দেখ_তোমার দেহময় ও কি? প্রত্যেক 
রোমকুপে ও কাহার দৃষ্টি ?_ সমস্ত অস্থিমজ্জা মাংসময়্ ও কি দেখিতেছ ? 
এ যে যেখানে ভাবিয়াছিলে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই-_হৃদয়ের 
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সপ্ততল ভেদ করিয়া এ কাহার দৃষ্টি সেই গুহতম গুহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতেছে ? এখন উপায়? এ যেচিস্তার উদয় হইতে না হইতে সমস্ত 
দেখিয়া লইল ও কাহার দৃষ্টি? সেই ভীষণ হইতেও তীবণ বজ্রধারী ' দণ্ড 
বিধাতা ধর্মরাজ ধাহার বজ্তাঘাতে তৌমার পাষণ্ড হৃদয় খণ্ড বিখপ্ডিত 
হইয়া যাইবে-_তিনি সমন্ত দেখিয়া লইষ্েছেন !! 
একোহহমস্ীতি চ মন্চাঁসৈ ত্বং 
ন হুচ্ছয়ং বেসি মুনিং পুরাণং। 
যে! বেদিতা কম্ধমণঃ পাগকস্থয 
তস্তাস্তিকে ত্বং বুজিনং করোষি ! 
মহ্যতে পাপকং কৃত্ব! ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি। 
বিদস্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবাস্তরপুরুষঃ ॥ 
মহাভারত । আদিপর্ব । ৭৪ | ২৮, ২৯। 
তুমি যদি মনে কর আমি একাকী আছি তাহ! হইলে সেই যে 
হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত পুণাপাপদর্শী পুরাণ পুরুষ তাহাকে তুমি জান না। যিনি 
একটা একটা করিয়া তোমার সমন্ত পাপকর্ধন দেখিয়া লইতেছেন, জানিতে 
ছেন, তুমি তাহার সন্ুথে পাপ করিতেছ ? পাপী পাপ করিয়া! মনে করে 
আমার পাপচেষ্টা কেহ জানিল না, কিন্ত তাহা দেবতারাও জানিলেন. আর 
অন্তর: ধর্মরাজও জানিলেন। 
যাহার এরূপ আলোচনা করিতে করিতে ভগবানের অন্ত্দর্শিত্ব ও 
সর্বব্যাপিত্ব সর্বদা মনে জাগরূক থাকে, সে কখনও পাপ করিতে সাহসী 
হয় না। 
(৮) নিজের বল্‌ সামর্থ্য চিস্তা করিয়। ভিতরে ব্রহ্মশক্তি উদ্দীপন ও 
তেজের সহিত পাপদমনে অগ্রসর হওয়া! । “আমরা সকলেই সর্বশক্তিমানের, 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৫৫ 


সম্তান, তিনি আমাদিগের পরম সহায়” ইহ। চিন্তা করিলে নিতান্ত নির্জীব 
যে ব্যক্তি, তাহারও প্রাণ ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইবে। “আমি ছূর্ভেছ্ঠ ব্রঙ্মকবচে 
আবৃত, আমাকে পরাভৃত করিবে কাম কি ক্রোধ! আমি কি মৃত? 
মহাশক্তিসমুডূতি আমি, আমি কেন ক্ষুদ্র পাপকে ভয় করিব? প্রবল বাত্যা 
যেমন তৃণগুচ্ছ উড়াইয়। লইয়া যায়, আমি একবার হৃঙ্কার করিলে পাপ 
তেমনই উড়িয়া যাইবে । আমি কেশরিশাবক হইয়া শৃগালকে ভয় করিব ?' 
পুনঃ পুনঃ নন রা সা রাডার 
হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ এইরূপ ভাবে উত্তেজিত হইয়! গাহিয়াছিলেন £ 
মন কেনরে ভাবিস্‌ এত 
মাতৃহীন বালকের মত? 
ফণী হয়ে তেকে ভয় এযে বড় অন্ভুত! 
ওরে তুই করিস্‌ কালে ভয় হ'য়ে ব্রহ্মমরী-স্ৃত !! 

মহাত্মা কার্লাইল এই ভাবে উজ্জীবিত হইরাছিলেন বলিয়া, সাংসারিক 
নানা ছুঃখ কষ্টুকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই। কোনরূপ প্রলোভনে তাহাকে 
প্থলিতপদ করিতে পারে নাই। সাংসারিক ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, যাহ! 
কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন ফুরাইরা৷ গিয়াছে, কাল কি আহার করিবেন 
তাহার সংস্থান নাই, সত্য হইতে কিঞ্চিম্াত্র বিচ্যুত হইলেই প্রভূত অর্থের 
আপম হয়, কিন্তু তিনি ভিতরের ব্রহ্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া! বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। যে আপনার ভিতরে সর্বদা ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত 
দেখিতে পায়, কোন প্রকারের পাপ কখনও তাহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারে ন!। 

সর্ধ প্রকারের পাপদমনের সাধারণ উপায়গুলি বল হইল। এখন যে 
কয়েকটা প্রধান কণ্টকের নাম করা হইয়াছে, তাহার এক একটা উন্মুলনের 
বিশেষ বিশেষ উপায় বল। যাইতেছে । 


আলা িকেট 
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(১) কাম যে সর্বনাশ ঘটায় তাহ! বারংবার মনে কর! কর্তব্য । 
প্রধান প্রধান শরীর-তত্ববিৎ পঙ্ডিতগণ একবাক্য স্বীকার করিয়াছেন যে, 
রক্তের চরম সারভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়? চিকিৎসাশান্ত্বিশীরদ ডাক্তার 
লুই লিখিয়াছেন,_/41) 610171617 [3170$0105150 86156 078 006 
[0050 [91601005 81010901019 1১100061701 1800 (18 ০0107819954" 


001 ০01 079 9617)611. 


সম্যক্‌ পরস্থ ভূক্তস্থ সারো৷ নিগদিভোরসঃ। 
রসাদ্রক্তং ততে। মাংসং মাংসাম্মোদঃ প্রজায়তে | 
মেদসোহম্থি ততে! মজ্জা! মজ্জঃ গুক্রস্য সম্ভবঃ ॥ 
স্বাগিভিঃ পচামানেষু মজ্জান্তেযু রসাদিষু ॥ 
ষট্যু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ো জণ্ডঃ ॥ 
যথা সহত্রধাখ্াতে ন মলং কিল কাঞ্চনে। 
তথা রসে মুস্ুঃ পক্ষে ন মলং শুক্রতাং গতে ॥ 
ভাবপ্রকাশ। 
'তুক্তপদার্ঘ সম্যক্রূপে পাঁক পাইলে তাহার সারকে রদ কহে। 
রস হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে 
অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জ এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয় 
মুণিগণ বলিয়াছেন,--উদরস্থ অগ্নিদ্বারা পচ্যমান রসে মজ্জা! অবধি ছয় 
ধাতুতে মল জন্মে ) কিস্তু যেমন সহম্রবার দগ্ধ হ্বর্ণে মল থাকে না, তেষনি 
রস বারংবার পক হইয়া শুক্রে পরিণত হইলে তাহাতে মল থাকে না” . 
যে ব্যক্তি কুচিস্ত। ও কুক্রিয়। ঘারা কামের সেবা! করে, তাহার সেই শুক্র 
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নই হইয়া যায়। রবুক্কের পরমোৎকুষ্টাংশ ব্য়িত ও ন্ট হওয়। অপেক্ষা 
মানুষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে ? যিনি ব্রঙ্গচর্য্য 
দারা সেই তেজ রক্ষা করেন, তাহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে 


বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।. ডাক্তার নিকল্স্‌ এ সম্বন্ধে লিথিয়াছেন,_:1[ট 19 ৪. 09601 
০৪]--2 011)510109215871 90 0150 076 0656 ০1990 11) 09 


০90 £0995 10 00117 076 51210610765 01 16197008)01101) 11) ০০0 
58585. 11) 2 19015 2111 01091171165 00151051061 15 1681- 
50100. 11 00925 1801 17010 106 01700017001 1980 00 
(01712 0106 77759560121) 161৮9 2110 10115080171 09905. 101)15 
1106 ০1 0781), 0811160 9801 9170 0100560 01100001) 1019 375601), 
10815517110 0721019, 911015) 018৮5) 20316101051 58500, 
1168565 117) 60617177206) ০216 00111550105, 171511০0- 
01911 7170 [01775107119 0910111625660 770 5 70150 00 3০891 
11111710101), 01950106160 011)01101) 17701010 5217921101), 019. 
0106150 108500151 170617)101) 2. 9/16101750 17610093516) 
6(01191995, 17757811169 217. 0580১.” চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শারীরবিজ্ঞান 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির 
মূল উপাদান। ধাহার জীবন পবিত্র ও নিষ্বত, তাহার শরীরে এই পদার্থ 
মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অভ়াত্রুষ্ট মস্তিষ্ক, 
স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে । মাঁনবের এই জীবনীশক্কি 
রক্তের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়া! শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে 
সমধিক মনুষ্যত্বসম্পর, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্ভমশীল এবং বীর্য্যশালী করে। 
আর এই বস্তর ব্যয় মানুষকে হীনবীর্য্, হর্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়া 
ফেলে; তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়, রিপুর উত্তেজন! 


৫৮ ভক্তিষোগ ৷ 


বলবত্তী হয়, শরীরবন্ত্ের ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়, ইন্দরিয়বৃত্তি বিকৃত হুইয়! পড়ে, 
ংশপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতাস্ত 
হীনশক্তি হইয় যায়; মুচ্ছণ, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অন্ুবর্তী হইয়া! থাকে? 
ইন্জ্রিয়পরায়ণতায় মৃত্যু ও ব্রহ্মচর্ষ্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছেন,__ 

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। 


মহধি পতঞ্লি তাহার যোগকুতর বলিয়াছেন,__ 
র্ারযয-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্ধালাভঃ । 


যিনি অবিচলিত ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করেন, গাহার শারীরিক ও মানসিক 
বী্ধ্য লাভ হুয়। 

ডাক্তার নিকল্স্‌ অন্ত এক স্থলে লিখিয়াইি,_.77০ 98309910510) 
01015 036 01 0115 £91)61850155 01852810515 80051050 ৬10 & 
10010681919 170768535 ০ 0০011) 50 17)61)051 $18০৮1 ৪170] 
৪031110051 110.* “জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও 
মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়। যিনি 
পুর্ণ ্রহ্মচ্য্য অবলম্বন করিয়।৷ থাকেন, তাহার সম্বন্ধে সেপ্পল ও স্তার 
আইজাক নিউটনের দৃষ্াত্ত দেখাইয়! ডাক্তার লুইস বলিয়াছেন, তাহার 
শরীরের পবিভ্রতম রক্তবিন্দুগুলি যাহা তেজোরূপে পরিণত হয় প্রক্কৃতিই 
তাহার সন্ধবহার করিয়া থাকেন-_ "5156 ঠ1)05 8052 001 00612) 21] 81 
ট811081)5 000 ও 65910011012) 9190 10)016 510৪1 2170. 91500811)6 
9615৩3 9180 005016$”---“প্ররুতিদেবী সেই রক্তবিন্দুগ্চলি দ্বার! মস্তিষ্কের 
শক্তি স্তীক্ষতর এবং ন্নাযু ও মাংসপেশী দৃঢ়তর এবং অধিকতর জীবনী- 
শক্তি পরিপূর্ণ করিয়! থাকেন।' জ্ঞানসংকলনী তন্তরে গ্ীসদাশিব বলিতেছেন, 
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ন তপস্তপ ইত্যাহত্র্ষচর্য্যং তপোত্তমং। 
উদ্ধীরেতা ভবেদ্যস্ত স দেবে নতু মানুষঃ ॥ 


'পণ্ডিতগণ তপস্তাকে তপস্তা বলেন না, রঙ্গচর্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ তগন্তা । 
ধিনি উর্ধরেতা৷ তিনি দেবতা, মান্য নহেন।” যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী 
হইবেন, তাহার সেই পরিমাণে ' সদয় প্রফুল্ল, মস্তিক্ষ সবল, শরীর শক্তিমান্‌, 
মন ও মুখত্ী। ্গিপ্ধ ও সুন্দর হইবে; ও যাহার যে পরিমাণে ত্রন্ষচর্য্যের 
অভাব হুইবে তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষঞ্ন, মস্তি ছুর্ববল, শরীর 
নিস্তেজ ও মুখঙ্জী রুক্ষ ও লাবগ্যশূন্ত হইবেই। কোন কোন ্রষ্টচরিত্র 
ব্যক্তিকে দেখা যাঁয় যে, তাহারা নান! প্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি 
আহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু -সহত্্র 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অন্তঃসারবিহীন 
হইয়া! পড়ে । মানসিক ছূর্বলতা সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্যালরেট লিখিয়াছেন,- 
“10901110০06 10611500 2100 59096018115 ০01 00৩ 12890001% 
0191800611265 075 1061005] 21161026101) 01 086 11061)1101)5. 
_ ইন্দ্িয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষতঃ 
স্থৃতিশক্তির হুর্বলত| দ্বারা লক্ষিত হয়।' ইন্দরিয়সংঘমের অভাবনিবন্ধন 
অনেক যুবককে মস্তিষ্কের ছুর্বলতা॥ ধারণাশক্তির -'দভাব্স্বতিশক্তির হ্রাস, 
মনের ওদাস্ত; চিত্তের চাঞ্চল্য, লাযুদৌর্বল্য, অগ্রিমান্দ্য, উদরাময়, হৎকম্প, 
অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ হুশ্চিকিৎস্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখা যায়।.. রর 

ৃ হুইতে সর্বদা দুরে থাকিবে। কামদমন 
করিতে হইন্ে কুচিস্তার রি ধড় হত্ত হইতে হইবে । ভিতরে কুচিস্তীকে 
স্থান দিলে আর পাপের ৰাৰী রহিল কি? ইহাই তপাপের ভিত্তি। 





ডি তক্তিযোগ । 


কুচিস্তা দূর করিতে পারিলে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া যাইবে । এমন 
অনেক লোক আছেন ধাহারা কোন কুক্রিয়া করেন না, কিস্তু কুচিত্তা 
দ্বার সর্বস্বাস্ত হইতেছেন। তাহ! দূর করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্ত 
কিছুতেই যেন তাহা ছাড়াইতে পারিতেছেন না। এক ব্যক্তি এইরূপ 
কুচিস্তাপীড়িত হইয়া ডাক্তার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত 
হন, তিনি তাহাকে এই কয়েকটি উপদেশ দের -_ 

“মনে স্থির সিদ্ধাত্ত করিবে যে কুচিন্তা নিঁতাস্তই ভয়াবহ ও অনিষ্টজনক, 
তাহা হইলে যাই কুচিস্তার উদয় হইবে অমনি টকিত হইবে । চেষ্টা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করিবে ?; কুচি্তা দূর করিতে প্ররুতই 
ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একটা "য় জন্মাইতে পারিবে যে, 
নিদ্রিতাবস্থায়ও কুচিস্তা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জাগ্রত হইবে। 
(কতকগুলি লোক ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে) জাগ্রত অবস্থায় শক্র প্রবেশ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট ন। করিয়াও দূর করিয়া 
দিতে সক্ষম হইবে। যদি এক মুহূর্তের জন্যও দূর করিয়! দিতে পারিবে না 
বলিয় সন্দেহ হয়, লন্ষ দিয়া উঠিয়া অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের 
কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া দিবে। প্রত্যেক' বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহজ 
করিয়া! দিবে এবং ছুই এক সপ্তাহ পরেই চিস্তাগুলি আয়ত্বাধীন হইবে । 

এতদ্বাতীত স্বাস্থ্যের বিধিগুলি পালন করিবে । অলস ও অতিরিক্তাহারী 
ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়লালসা হইতে কষ্ট পায়। খুব পরিশ্রম করিবে কিংব! 
ব্যায়াম অথবা ভ্রমণ করিয়া দিনের মধ্যে ছুই তিন বার বিশেষরূপে ঘর 
বাহির করিবে । লঘুপাক পুষ্টিকর ও অনুত্তেজক পদার্থ আহার করিবে । 
রাত্রি অধিক ন! হইতে নিদ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোথান করিবে। 
নিদ্রার পূর্বে এবং গীত্রোখানের সময়ে 588 
করিবে এং নিশ্ববল বাযুপূর্ণ স্থলে নির্রা যাইবে ।” | 


কাম। ৬১ 


এই উপদেশ অনুসারে কাঁধ্য করিয়া সেই ব্যক্তি এবং অনেক ব্যক্তি 
এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 

(২) কামের হস্ত হইতে যাহার! রক্ষা পাইতে চাহেন, তাহাদিগের 
কি কি শরীরসব্বস্বীয় উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ 
করা যাইতেছে । আহারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করা উচিত। কাম 
বজোগুণসমুডূত। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুগসমুস্তবঃ | 


ভগবদগীত। । ৩। ৩৭ 
স্তরাং রাজস আহার পরিত্যজ্য। 
কটুম্নলবগ।তুঞ্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 
আহারা রাজসন্যেষ্ট। দুঃখশোকা ময়প্রদাঃ। 
এ ভাগবদগীত। ।.১৭। ৯ 


অত্যন্ত তিক্ত, অত্যান্ট, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতি ততীক্ষ ( মরীচাদি ), 
অতি ক্ুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) পদার্থ রাজন ব্যক্তিদিগের বাঞ্ছনীয় 
আহার ) ইহার দ্বারা দুঃখ, শোক, রোগ উপস্থিত হয়। 

এইরূপ পদার্থ আহার ত্যাগ করা প্রয়োজন । 

ডাক্তার লুইস ডিস্ব, কট, মত্গ্ত, মাংস, পলাওু) সর্ষপ, মরীচ, লবণ, 
অতি মিষ্ট ও গুরুপাক পদার্থ এবং অধিক মসলা! দ্বারা প্রস্তত থাস্চ 
জিতে্জিয়ত্বসাধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়াছেন। 

ষে পদার্থগুলি আমাদের দেশের বিধবাগণের আহার রুরিতে নিষিদ্ধ, 
সেগুলি কামদমনের প্রতিকূল । তাহার! ব্রহ্মচারিণী সুতরাং তাহাদিপের 
জ্হীরসম্বন্ধে খবিগণ যাহা! ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই পবিভ্রতাসাধনের 
অন্থকূল। বিধবাদিগের থাস্য কিকি অনুসন্ধান করিয়া! তাহাই আহার 
করা কর্তব্য । | 


৬২ তক্তিযোগ। 


সৈম্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্ত্র হরীতকী । 
গোক্ষীরং গোতবতঞ্চে ধান্যসুদগতিলাষবাঃ ॥ 

সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, পনস্‌ (কাটাল ), আম, হরীতকী, গোছু্, 
গোদ্বুত, ধান্ত, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রীশস্ত। আহারান্তে হরীতকী- 
ভক্ষণ অতি উপকারী, তাম্বুলচর্বণ নিষিদ্ধ । তাম্বুল উত্তেজক । দালের 
মধ্যে মুগ, ছোলা! ভাল; মাষকলাই ও মুর উত্তেজক । * 

ডাক্তার লুইস্‌ বলেন, রাত্রে নিদ্রার গর্বে ও প্রত্যুষে জল পান উপ- 
কারী । অতি নির্মল জল পান করা বিধেয়; ফিল্টার করিয়া লওয়া কর্তব্য । 

কোষ্ঠ পরিফার না থাক! তাহার মঞ্চে বিশেষ অপকারী। রাত্রে 
ও প্রত্যুষে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে: এই দোষ অনেকটা দূর হয়। 

কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান উপকারী । তুলার গদি অপকারী। 
বেশতৃযাসম্বন্ধে বিলাসেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে । 

রাত্রিজাগরণ অপকারী | শয়নের পুর্বে সন্গ্রন্থ পাঠ ও ভগবানে 
আত্মসমাধান করিবে । 

মধ্যে মধ্যে উপবাস উপকারী। একাদশীর উপবাস শরীরের রস- 
বৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়া শরীর ও মনের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে । 
পূর্ণিমার ও অমাবস্তার রাত্রিতে ভাত না খাওয়া বিধেয় | 

প্রত্যেক দিবস বিশিষ্টরূপে শরীরচালনার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
ব্যায়াম কিংবা মুক্তবাতাসে ক্রুতপদে ভ্রমণ কামদমনের সহায় । শারীরিক 
পরিশ্রমে দিনে ছুই তিন বার ঘর নির্গত করাইলে অনেক উপকার । 
হিন্দুযোগীদের আসন, মুদ্র! ও. প্রাণায়াম.. কাম দুর করিবার বিশেষ, পন্থা! । 
জিতেশ্রিযত্বসাধনের জন্যই আধ্যখবিগণ আসনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
পল্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়া! প্রাগারাম করিলে কি উপকার হয়, কিছুদিন 
অভ্যাস করিলেই সকলে বুবিতে পারিবেন। এই ছুটী আসন ইন্দ্রিয় 


কাম। ৬ 


নির্ধ্যাতনের প্রক্কষ্ট উপায়, বসিবার ষে প্রণালী তদ্দারাই উহা! নিগৃহীত 
হয়। প্রাণাক়াম মনকে, স্কুল হইতে শুক্ষের দিকে একাগ্র করিয়। দেয়, 
সুতরাং নিকৃষ্ট রিপুউত্তেজনার ঘোর শক্র। যখনই কোন কুচিস্তা মনে 
উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ পদ্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়া! প্রাণায়াম করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল পাওয়া! যায়। ধীহারা এই উপায় অসাধ্য কি অকর্তব্য মনে করেন, 
তাহারা যেমন তরূপ চিত্তা উদয় হইবে অমনি অবিলম্বে বিশেষ কোন 
শারীরিক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত হইবেন। এরূপ সময়ে উচ্চৈঃস্বরে 
ভগবানের নাম জপ কিংবা গান করিলে উপকার পাইবেন । 

কৌপীনধারণ দ্বার। ইন্দ্িয়জয়ের অনেক সাহায্য পাওয়! যায় । 

অনাতুরঃ স্বানিখানি নস্পৃশেদনিমি ততঃ । 
রোমাণি চ রহ্যানি সর্ববাণ্যেব বিবর্ধজয়ে। 
মন্থু। ৪1 ১৪৪ 

'পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীয় ইন্ছিয়চ্ছিদ্রসকল এবং 
উপস্থকক্ষাদিগত রোম স্পর্শ করিবে না ।” 

শরীর সম্বন্ধে তগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, মনে ভাল হুইবার ইচ্ছা! না 
থাকিলে ইহার কোনটাই কার্যকর হইবে ন1। পবিত্র হইবার ইচ্ছা 
লইয়া এই নিয়মান্ুসারে ধিনি কার্য্য করিবেন তিনিই ফল পাইবেন। 

(৩) সর্বদা কোন কার্য্যে ব্ন্ত থাকা কামদমনের প্ররুষ্ট উপায়। 
যে ব্যক্তি সর্বদা কার্ষ্যে ব্যতিব্যস্ত তাহার ইন্ত্রিয়বিকার অতি অল্পই হইয়া 
থাকে । স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতীকে শুনিতে পাই কে জিজ্ঞাস করিয়াছিল, 
মহাশয়, আপনার কি কখন ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়? তিনি নাকি 
তাহার উত্তরে বলিয়াছেন-_আমি সর্বদা! কার্যে ব্যাপূত থাকি, তাই 
আমার নিকট বিশেষ ইন্ত্িয়বিকার আসিতে পারে ন1। 

(৪) আপনার জীবনে যে সমস্ত ঘটনায় ভগবানের প্রতি গাঢ় 


৬৪ ভাক্তযোগ। 

তক্তির উদয় হইয়াছে, কিংব! ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে অথবা! প্রাণ 
দয়ায় কি পবিত্র ভালবাসায় প্লাবিত হইয়াছে কিংবা জীবনের অনিত্যতা 
বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনাম্মীরক কতকগুলি কথা 
একথানি কাগজে লিখিয়। যখনই কোন কুচিস্তার উদয় হয়, তখনই তাহা 
ন্দুথে রাখিলে সেই ঘটনাগুলি মনোমঞ্ধ্যে যে চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত 
করে, তন্দ্ার! কুচিস্ত। দূরীভূত হইয়! যায়। এই উপায়ে অনেকে উপকার 
পাইয়াছেন। 

(৫) আর একটি উপায়,_সর্বদণ “পবিত্রতা “পবিত্রতা” জপ করা ; 
মুখে ও মনের মধ্যে বারংবার “পবিভ্রতা': “পবিত্রতা” এই শব্দটি উচ্চারণ 
করা; কাগজে এই শব'টা সর্বদা লেখা, আহারে, বিহারে, পথে, ঘাটে 
_ সর্বদা এই শবটা মনে আন1; পবিভ্রতায় শরীর ও মনসম্বন্ধে কত উপকার 
হয়, পবিত্রতার বলে মানুষ কিরূপ সুন্দর হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করা এবং 
পবিভ্রতাসম্বন্ধে সর্বদা আলোচন৷ করা । পবিত্রতার ভগবস্ভাবে যে মানুষ 
সুন্দর হয়, যোগবাশিষ্ঠে তাহার দৃষ্টান্ত আছে-_শিখিধ্বজ রাজার রাণী 

বৃদ্ধ বয়সে-_ 
ব্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্মোদয়েন স। 


শুশুভে শোভন! পুজ্পলতেবাভিনবোদগত ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। নির্বাণ। ৭৯। ৯ 


পবিত্র কি,সুন্দর কি, ভাল কি- প্রাণের মধ্যে ইহারই বারংবার 
আলোচন। করায় যখন তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাহার ভিতরে 
সেই তেজের আবির্ভাব হইল, তখন সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নবমূকুলিড! 
পুষ্পলতার ন্তার সৌনর্যাশোভান্থিতা হইলেন। 

পবিত্রতা দ্বারা মুখ) কিরূপ সুন্দর হয় কাশীতে ব! হরিদ্বারে এক 
একটি বৃদ্ধ সনন্যাসীর মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। 


কাম। ৬৫ 


ক্রমাগত “পবিভ্রতভা' পবিত্রতা” এই শবটী জপ ও পবিভ্রতা চিত্ত 
করিলে, অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে। এইরূপ করিলে কোন কোন 
সময়ে সুন্দর তামাস৷ দেখা যায়-_আমি যেন বসিয়া আছি, আমার ভিতরে 
একদিকে একটি অপবিত্র ভাব উকি দিতেছে ও মস্তক উন্নত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে আর একদিক হইতে কে যেন পবিত্রতা", 
“পবিত্রতা, ধ্বনি করিতে লাগিল, অমনি অপব্িধি ভাবটা জড়সড় হইয়া 
বারুতে বিলীন হইয়া গেল। 

(৬) “এই শরীর ভগবানের মন্দির মনের মধ্যে পুনঃ পুন: এইরূপ চিন্তা 
করিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের মন্দির যেমন আমরা 
সর্বদা শুচি রাখিতে যত্ববান হই, এই শরীর তাহার মন্দির এইরূপ চিন্তা 
আসিলে শরীর ও মন যাহাতে শুদ্ধ থাকে স্বতঃই তাহার জন্য চেষ্ট। 
জন্মিবে ; এই শরীর, এই মন ভগবানের অধিষ্ঠানে পবিত্র, ইহার ভিতরে 
যেন কোনরূপ অপবিত্রতা স্থান না পায় সর্বদা এই ভাব মনে জাগরূক 
থাকিবে । হিন্দুশাস্ত্র ষট্চক্র প্রভৃতি দেখাইয়া সমস্ত শরীরময় ভগবান বিরাজ 
করিতেছেন, এই ভাবটা উপস্থিত করিয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন । 
বাইবেলে সেপ্টপল পাপীদিগকে সম্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে বলিতেছেন-_. 
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৩ ৪16.+ 
“তোমর! কি জান না৷ যে, তোমরা ভগবানের মন্দির এবং ভগবানের 


শক্তি তভোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ? 
যদি কেহ ভগবানের মন্দির অপবিত্র করে ভগবান্‌ তাহাকে বিনাশ 
করিবেন ; কারণ ভগবানের মন্দির পবিত্র এবং তোমরাই 'সেই মনির 1” 


৬৬ ভক্তিযোগ । 


ইহা শুনিয়া অপবিভ্রত।৷ আহ্বান করিতে কাহার সাহস হয়? এই 
ভাবটা মনের ভিতরে সর্বদ1 কার্ধ্য করিতে থাকিলে আর পিশাচ নিকটেও 
আসিতে পারে না। 


(৭) যাহারা কুচিস্তাপীড়িত তাচ্াদিগের প্রায় সর্বদা! লোকের মধ্যে 
থাকা কর্তব্য, নির্জনে বাস করা কর্ব্য নহে। কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার 
হইলে নির্জনে বাস কল্রিয়। ভগবানের নাম করা বিশেষ উপকারী, কিন্ত 
প্রথমাবস্থায় নির্জনে বসিলে কুচিস্তা আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা । 

(৮) কোন দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কি অন্ত কোন গভীর বিষয়ের 
চিন্তায় সর্বদ। মগ্ন থাকাও কামদমনের সুন্দর উপায় । এইরূপ বিষয়ের 
চিত্ত করিতে করিতে মন উর্ধদিকে ধাবমান হয়, নিক্পগামী হইতে চাহে 
না। আমি একজন পপ্ডিতকে জানি, তিনি উদ্ভিদ্বিগ্ভায় বিশেষ পারদর্শী 3 
'অহগিশ প্রায় তাহাতেই ডুবিয়া আছেন। তিনি বলিয়াছেন “আমি 
কখন আমার জীবনে স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করি নাই।” হিন্দুশান্ত্রে 
একটা উতরুষ্ট উপদেশ আছে-- 


আব্বুপ্তেরাম্বতেঃ কালং নয়ে বেদাস্তচিন্তয়া | 
দগ্ধাম্নাবসরং কঞ্চিণ কামাদীনাং মনাগপি ॥ 


যে পর্যান্ত নিদ্রায় অভিভূত না হও এবং যে পর্য্স্ত মৃত্যুপথে পতিত ন! 
ভগ সে পর্য্যস্ত সর্বদা বেদাস্তচিস্তা় কালহুরণ করিবে, কাম প্রভৃতিকে 
বিন্দুমাত্রও অবসর দিবে না, বেদাস্তালোচনায়, “আমি কে? জগৎ কি? 
তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? পরমাতআ্র স্বরূপ কফি? এইরূপ সুক্ষ 
চিন্তায় মন ডুবিয়া গেলে কামাদি দূর হইতে পলায়ন করে। ধাঁহাদিগের 
নিকটে শরীর নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া ড়া, ধাহার! দেহকে আত্মচিস্তার 


কাম। ৬৭ 


শক্র মনে করেন, তাহার! কোনরূপে দেহের ভোগাভিলাষ পুর্ণ করিতে 
ইচ্ছা করেন না। সক্রেটিসকে মৃত্যুর পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল 
'তুমি মৃত্যুকে কিঞ্চিন্নাত্রও ভয় করিতেছ না কেন? তিনি উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “আমার আনন্দ হইতেছে যে আমার আত্মা অগ্ঠ দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবে। যেদেহ সর্বদা আমার জ্ঞানালোচনায় নান! প্রকারে 
বাধা দিয়াছে, যাহার ইন্্রিয়চাঞ্চল্য আম্ধর মন স্থির করিবার বিশেষ 
প্রতিকূল ছিল, আজ সেই দেহ যে আর আমার আত্মাকে কোন রূপে 
স্পর্শও করিতে পারিবে না, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় ।' 
বাস্তবিকই পণ্ডিতগণ দেহ হইতে আত্মাকে যত দূরে রাখিতে পারেন 
ততই আনন্দিত হন। আমরা সর্বদা! দেখিতে পাই কোন বিষয়ের গভীর 
চিন্তা করিতে গেলে ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ সেই চিস্তার নানারূপ বিদ্ব ঘটায়; 
দতক্ষণ না শরীরটা সম্পূর্ণরূপে ভূলিয়া যাওয়া যায় ততক্ষণ কোন সদ্দিষয়ের 
চিন্তা পূর্ণমাত্রায় কর! হয় না । ভগবানের চিস্তায় সমাধি তখন, শরীর 
মাছে বলিয়া জ্ঞান নাই বখন। যে পণ্ডিতের বিষয় এইমাত্র উল্লেখ কর! 
হইয়াছে তাহার নিকটে আমাদের কোন ছোটিলাট সাহেব উদ্ভিদ বিস্কা 
অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। শুনিষ্াছি যে কোন কোন সময়ে এক্ধপ 
হইয়াছে যে ছোটলাট সাহেব উপস্থিত হইয়া! খবর দিলেন, কিন্তু তিনি 
উদ্ভিদ বিগ্ভার আলোচনায় এমনি সমাধিস্থ হইয়া আছেন যে, দুই তিনবার 
খবরের পর তাহার শরীর. ধরিন্তা বিশেষরূপে নাড়া না দিলে তাহার 
বাহ্ৃজ্ঞান হইত ন! ও লাট সাহেব তাহার দর্শন পাইতেন না। এরূপ 
বাক্তির উপরে কামের আধিপত্য বিস্তার কর! সহজ নহে। স্যার 
আইজাক নিউটন যে ইহার দৌরাজ্ম্য হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা বোধ 
হয় সকলেই জানেন। 

(৯) মাতৃচিস্তা কামদমনের বিশেষ সহায় | এ জগতে মা'র স্াক 


৮ ভক্তিযোগ । 


নধুর ও পবিত্র সামগ্রী. কিছুই নাই। মা বলিতেই প্রাণে কত পবিত্র 
ভারের উদয় হয়, মা সকলের নিকটেই পবিত্র, ভালবাসার আধার । যত 
মা'র বিষয় মনে করিবে ততই অপবিত্র তাব দূরে যাইবে । মা নাস্টা 
এইরূপ পবিত্র বলিয়া: ভগবানকে ম। বলিক্পা ডাকিতে যত আনন্দ হয়, 
তত আনন্দ আর প্রায় কোন নামেই পাওয়া যায় না। বাহার প্রাণে 
ভগবানের মাতৃভাব সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকে ষ্ঠাহার প্রীণ সর্বদ| সরস থাকে 
অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার. আশঙ্কা থাকে না। জগন্ময় 
চারিদিকে মাতৃভাবের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিত্রতামাখ। বলির' 
প্রতিভাত হর । স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র ফাঁহার মাকে ননে পড়ে তাহার 
হৃদয়ে আর অপবিত্র ভাব স্থান পাইবে কি প্রকারে ? যিনি জ্ঞানী, তাহা 
নিকট স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃস্বরূপ, স্ত্রীলোক দেখিলেই. তাহার চিত্ত 
পবিত্রতায় পরিপ্লত হুইয়। পড়ে, সে চিন্তে আর কামের অধিকার কোথায় ? 
সকলেই জানেন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত তাহার স্ত্রীর কোনরূপ 
শারীরিক সম্বন্ধ ছিলনা । তিনি বলিয়াছেন এক দিবস তাহার স্ত্রী 
তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহাতে 
সম্মত হন। রাত্রিতে যখন তাহার স্ত্রী তাহার পাদসংবাহন করিতে 
'আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি তাহার আরাধ্যা দেবতাকে বলিতে 
লাগিলেন--“মা, তুমি 'চালাকি করিয়! আমার স্ত্রীর মুস্তি ধরিয়া আমার 
নিকট আসিয়াছ? এস, এস, তুমি আসিবে, তার তয় কি? রাত্রি 
কাটিয়া গেল কোনরূপ মন্দতাব অধ্ধ মুহুর্তের জন্চও তাহার হৃদয়ে স্থান 
পাইল না। 5. এ ১ ৪ 

(১০) .কোন কোন ব্যক্তি শরীরের জঘন্ত্ব উপলদ্ধি করিয়া বিশেষ 
উপকার পাইয়্াছেন । শরীর জঘন্ত তাহা চিস্তা করিলে কাহারও ভোগ- 
বিলাসের, দিকে মন যাইতে পারে ন1। 


কাম। ৬৯ 


অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে স্বভাবহূর্গদ্ষিবিনিন্দিতাস্তরে | 


কলেবরে সুত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মুঢ! বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
যোগোপনিষৎ। 


“অপবিভ্রতায় পরিপূর্ণ, কৃমিজালসংকুল, স্বভাবদুর্গন্ধি, মূত্রপুরীষপৃর্ণ 
এই কলেবরে মূর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া! থাকে, পণ্ডিতগণ তাশ্া 
ভইতে নিরস্ত হন।, নবদ্বার দিরা যে নানারূপে ক্রমাগত মল নির্গত 
5ইতেছে তাহা মনে করিলেই এই শরীরটা কিরূপ বীভৎস তাহা প্রতীয়- 
মান হয়। একে এইরূপ প্রণার্থ তাহাতে নিতাস্ত অস্থায়ী, মৃত্যুর পরে 
শরীরটা কিরূপ দেখায় একবার মনে করিয়া দেখ, ইহার আবার সৌন্দধা 
কি? যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিতেছেন-- 


তবস্কাংসরক্তবাপ্পাম্থু পৃথক্কৃত্বা বিলোচনং। 
সমালোকয় রম্যং চে কিংমুধ! পরিমুহাসি ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । বৈরাগ্য ২১। ২ 
€ কোন যুবতীর ) চশ্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প, বারি পৃথক্‌ করিয়া যদি 
কোনি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেং মিথ্যা মুগ্ধ 
5'3 কেন? 
ইতো মাংসমিতো! রক্তমিতোহশ্্ীনীতি বারৈঃ। 
ব্র্গন কতিপয়ৈরেব ধাতি স্ত্রীবিষচারুতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। বৈরাগা । ২১। ২৫ 
হে ব্রহ্ধন্‌, স্ত্রীরূপ বিয়ের সৌন্্ধ্য কয়েক দিবসের মধ্যেই কোন 
স্তানে রক্ত, কোন স্থানে মাংদ ও কোন স্থানে অস্থি গুলি, এইরূপে ছিন্ন 
হইয়া যায় |? | 


চা ভক্তিযোগ । 


যোগোপনিষদে শুকদেব বলিতেছেন £- 
ব্রণমুখমিবদেহং পুতিচন্ম্ম। বনদ্ধং 
কমিকুলশতপূর্ণং মুত্রবিষ্টান্ুলেপং। 
বিগতবহুলরূপং সর্ববভোগাদিবাসং 
প্রবমরণনিমিত্তং কিন্তু মোল্বপ্রসক্ত্য| ॥ 
ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্যসি কদাচন, 
্ষীয়ান্তে যত্র সর্ববাণি যৌবনানি ধনানি চ ? 


“এই যে শরীর, দেখিতে কি পাও না- ইহা! ব্রণমুখ, ছূর্ন্ধ চর্ম্জড়িত 
শত শত কৃষিপূর্ণ, মুত্রবিষ্ঠান্ুলিপ্ত, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 
করিয়াছে, যদিও সকল প্রকার ভোগের বাঁস, কিন্তু মোহ্প্রসক্তি দ্বার! 
নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়৷ রহিয়াছে) ইহাই ক্ষয়ের দ্বার, যদ্বারা সব্ব 
প্রকারের যৌবন ও ধন একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়? এমন শরীরকে 9 
আর প্রশ্রয় দিতে হয়! এইরূপ জুগুপ্লিত শরীরকে সুন্দর ভাবিয়া যাহার! 
তাহাতে মুগ্ধ হয় তাহার! নিতান্ত নির্বোধ । যাহা কতকগুলি রক্ত, মাংস, 
ক্লেদ প্রভৃতির সমষ্টি তাহাতে যাহার আসক্তি হয় তাহার রুচি যৎপরোনাস্থি 
জঘন্ত । ইহাই ষাহার নিকট বড় আদরের সামগ্রী, যে ক্লেদ, কলঙ্ক, মল: 
মূত্র ও শ্লেম্মার ভিতরে আরামের বস্ত পাষু, যে আস্তাক,ড়কে ফুলবাগান 
মনে করে, যে বিষ্ঠার কৃমির স্তায় ঘ্বুণিত বিষয়ের মধ্যে সম্ভরণ করিজ্তে 
ভালবাসে, তাহাকে পিশীচ বই আর কি বলিব? এইরূপ পিশাচকে 
লক্খ্য করিয়াই শিহলন মিশ্র বলিতেছেন £₹_ 


সমাল্লিষ্যতৃচ্চৈর্ঘপিশিতপিশুং স্তনধিয়া 
মুখং লালার্রিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব । 


কাম। ৭১ 


অমেধ্যক্রেদার্জে পথিচ রমতে স্পর্শরসিকো। 
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ! 


আর যে বস্ততে এইরূপ আসক্তি জন্মে তাহার শেষ পরিণতি কি 
তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন 


কৈতদ্বজ্ারবিন্দং ক তদধরমধু ক্ায়তান্তে কটাক্ষাঃ 
কালাপাঃ কোমলাম্তে কচ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রাবিলাসঃ ? 
ইং খট্রাঙ্গকোটো প্রকটিতদশনং মগ্ীগুঞ্শৎসমীরং . 
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্‌॥ 
শাস্তিশতক । 


শ্মশানে খট্রাঙ্গের প্রান্তে মহামোহের ফাঁদ একটা যুবতীর মাথার খুলি 
পড়িয়া রহিয়াছে, ঈাতগুলি বাহির হইয়া রহিয়াছে, বায়ু তাহার ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া কামান্ধ ব্যক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্য যেন 
মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে বলিতেছে “এই যে মুখপদ্ম তাহা এখন 
কোথায়? সেই যে অধরমধু তাহাই বা কোথায়? সেই সমস্ত বিশাল 
কটাক্ষ তাহা এখন কোথায় গেল? সেই সমস্ত কোমল আলাপ তাহাই 
বা এখন কোথায় ? আর সেই :ঘে মদনধনুর ন্যায় কুটিল জ্ররিলাস তাহাই 
বা এখন কোথায় গেল? এই পরিণাম মনে হইলে ভোগবাসনা থাকে 
কি না একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। 

শাক্যসিংহের মহাতিনিক্রমণের পূর্বে তাহার মনের গতি পরিবর্তিত 
করিবার জন্য কতকগুলি স্বন্দরী রমণী তাহার প্রমোদপ্রাসাদে নিযুক্ত 
হইয়াছিল। এক দিবস সেই রমণীগগুলি নিদ্রা যাইতেছে এমন সময়ে তিনি 
তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন--ফাহারও মস্তক 


ণই ভক্তিয়োগ । 


নিতান্ত বিকৃতভাবে পরিবর্তিত হইয়। রহিয়াছে, কাহারও মস্তক বা শরীর 
এমন ভাবে রহিয়াছে যে দেখিলেই অতি বিকটমুর্তি বলিয়া বোধ হয়, 
কাহারও বা মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালাস্রাব হইতেছে,কাহারও দস্তে কড়-্বড় 
শব হইতেছে, কেহ বা! স্বপ্পে এরূপ বিকৃত হাসি হাসিতেছে যে তাহা! 
দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কেহ বা এমন বীভৎস ভাব ধারণ 
করিয়াছে যে তাঁহা মনে করিলেও দ্বণা হয়; ই দৃষ্তগুলি দেখিতে দেখিতে 
শাকাসিংহের মনে হইল “এ যে শ্রশান্ ইহাদিগের সহিত আবার 
প্রমোদক্রীড়া কি? মন একেবারে-_যাহা কখন বিরুত হয় না, যাহার 
সৌন্দর্য্য নিতাস্থায়ী-_সেইদিকে ধাবিত হইল । 

(১১) সর্ধোচ্চ ও সর্ধোতকুষ্ট উপায় কাম দ্বারা কাম দমন | যেমন 
কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাদক দ্রব্যের বশবর্তী হইয়া! পড়িলে কিংবা 
কাহারও তাহার বশবর্তী হইবার আশঙ্কা .থাকিলে, অন্য কোন মাদক 
দ্রবা দ্বারা তাহাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পার! যায়, সেইরূপ 
যাহার কাম মন্দদিকে ধাবমান হইয়াছে কি হইবার আশঙ্কা আছে তাহাকে 
কোন উৎকুষ্ট মিষ্ট বস্ত দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহার গতি ভালদ্দিকে ফিরা'- 
ইতে পারা যায়। যে রসপ্রিয় সে রস চাহিবেই । যদি সে কোন পবিত্র 
উন্মাদক রস না পায় অমনি অপবিত্র রসে ডুবিয়া যাইবে । যে ব্যক্তি 
কুৎসিত রসপ্রিয় হইয় পড়িয়াছে সে তৎপরিবর্তে অন্ত. কোন রস ন! 
পাইলে তাহার পক্ষে সে রস ত্যাগ করা কষ্টকর । তবে কুৎসিত রসের 
পরিবর্তে পবিত্র রস পাইলে এবং আনন্দ অনুভব করিতে পারিলে 
'অকিঞ্চিংকর যে কুৎসিত রস তাহার দিকে টান কমিয়া আসিবে । ভগ- 
বৎকীর্ভনাদির রস ঘষে পাইয়াছে তাহার পুনঃপুনঃ এ রস উপভোগ 
করিতে ইচ্ছা হয়। উপধু্পরি তাহা উপভোগ করিতে পারিলে কুৎসিত 
ভাব আপন! হইতেই বিদায় লয় । সর্বদা সংগ্রসঙ্গের রস পান করিতে 
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করিতে বিহ্বল হইলে 'আনন্দেরও সীম! থাকে না, কুডাবও আর নিকটে 
স্থান পায় না। যাহার মন সেই দিব্যধামের আদিরসের আস্বাদ পাই. 
রাছে তাহার নিকটে আর বটতলার আদিরস কেমন করিয়া স্থান পাইবে? 
এদিকের স্থরাপানের আমোদের পরে খোঁয়াড়ি, ওদিকের সুরাপানে 
কেবল ঢেউর পরে ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ, সে আনন্দলহরীর বিরাম 
নাই, শেষ নাই, যত পান করিবে ততই আনন, অনন্তকাল আনন্দ সস্তোগ 
কবিবে, এক মুহূর্তের জগ্তও অবসাদ আসিবে না; এদিকের স্ুরাপাদে 
শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ওদিফের স্ুরাঁপানে শরীর তেজ ও বীধ্যে 
অপুর্বকান্তি- ধারণ করে; এদিকের স্ুরাপানে আত্মগ্নানি মশ্াস্তিক দাহ 
উপস্থিত করে, ওদিকের সুরাপানে আত্মপ্রসাদের অমৃতকৌমুদী শরীর ও 
মন মধুময় করিয়া ফেলে । এদিকের কাম ছুই দিনের মধ্যে পুষ্পোগ্ভানকে 
“শানে পরিণত- করে, ওদ্বিকের প্রেম মুহূর্তের মধো শ্বশানকে পুপোগ্ঠান 
করিয়! দেয়; এদিকের কাম দেবতাকে পণ্ড করে, ওদিকের প্রেম পশুকে 
দেবতা করে; এদিকের কাম শরীর ও মন কলঙ্কিত করিয়া আমাঙ্গিগকে 
মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করে, গদিকের প্রেম শরীর 'ও মন পবিত্র করিয়া 
দেবভোগ্য অমৃতসম্তোগের অধিকারী করে; এদিকের কামে সদ! হাহাকার, 
'গেল, গেল" ধ্বনি, ওদিকের প্রেমে নিত্য টা উৎসবানন্দ, “জয় জয়( ধ্বনি | 


তদেব রম্াযং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বশ্মনসো মহোৎসবং। 
তদেব শোকার্ণবশোষণং ন্ণাং যছুত্তমশ্লো। কযশোহনুখীয়তে ॥ 
| ভাগবত । ১২। ১২। ৫০ 


“প্রিয়তমের যশোগান-_ফে যে রম্য, রুচির, নব নব, “নিতুই নব» 
সে যে নিত্য মনের মহোৎসব, সে যে মনুষ্যদিগের শোকার্ণব শোষণ ; 
আহা । তেমন কি আর আছে ' 


৪ তক্তিযোগ । 


এই স্বর্গীয় প্রমের মাহাত্ম্য ধিনি বুঝিয়াছেন তিনি কি আর পৈশাচিক 
কামকে আহ্বান করিতে পারেন? কাম যতই প্রলোভন নিয় তাহার 
নিকটে উপস্থিত হউক না, তিনি তাহার ভিতরে বিন্দুমাত্র আকর্ষশের 
পদার্থ দেখিতে পান ন।। 

প্রাটীন আখ্যাক্িকায় জেসন এবং ইউলিসিসের বৃত্বাস্ত পাঠ কৰিলে 
তাহ! হইতে বড়ই সুন্দর উপদেশ গ্রহণ কঙ্জিতে পারি। ভৃমধ্যসাগরের 
মধ্যে একটি দ্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে তিনটা স্্িল্লোক বাস করিত, তাহাদিগের 
ৰংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না যে মোহিত ন! হইত; তাহারা 
বংশীধ্বনি দ্বারা আকৃই করিয়। অবশেষে একেবারে সর্বনাশ করিত । 
তাহাদিগের নাম সাইরেণ। ইউলিসিদ্‌ সেই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতে 
ছিলেন; তাহার জাহাজের নাবিকগণ সেই বংশীধ্বনি শুনিতে না পায় 
এইজন্য তাহাদিগের কাণে মোম ঢালিয়৷ দিলেন আর স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া 
সেই স্বীপে উপস্থিত না হন এইজন্য আপনাকে রজ্ুদ্বার। দৃঢ়তাবে মাস্তলের 
সহিত বীধিলেন। যাই বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল আর 
সাধ্য কি তিনি আপনাকে রক্ষা করেন। বংশীর স্বরে অস্থির হইয়া 
পড়িলেন, কত প্রকারে দ্বীপে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
ভাগো আপনাকে রজ্জুদ্বারা বাধিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণ ছট্‌ ফট করিতে 
লাগিল, তাহার লাঞ্ছনার অবধি রহিল না, যৎপরোনাস্তি কষ্টে কোনরূপে 
প্রাণ বাচাইয়া৷ আসিতে পারিয়াছিলেন। আর জেসন তাহার আর্গোনাটিক 
যাত্রার সময়ে দেখিলেন যে সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকট দিয়! তাহার 
যাইতে হইবে, তাহাদিগের বংশীধ্বনি শুনিলে কোনরূপে আপনাকে কি 
নীবিকদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন ন1 নিশ্চয় বুঝিয়া গাক্কচুড়ামণি 
অরফিউসকে বলিলেন . তুমি আমার সঙ্গে চল) যেমন সাইরেণদিগের 
দ্বীপের নিকটে যাইবে অমনি তুমি গান ধরিধে, দেখি তাহাদিগের বংশ 
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ধ্বনি আমাদিগকে কিরূপে প্রলুব্ধ করিতে পারে £ অরফিউসের গানে 
পাষাণ গলিয়৷ ধাইত, নদীর জলে উজান বহিত, যেখানে অরফিউস গান 
ধাঁরতেন সে স্থলে পশ্ড পক্ষী নীরব হইয়া! তাহার গানে প্রাণটী ঢালিয়া 
দিয়। চিত্রপুত্তলিকার সায় দীাড়াইয়। থাকিত। সেই অরফিউসকে লইয়া 
জেসন যাত্রা করিলেন। যাই দেখিলেন সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকটবত্তী 
হইতেছেন, অমনি অরফিউসকে গান ধরিতে অনুরোধ করিলেন। 
অরফিউস গান ধরিলেন, সকলের প্রাণে আনন্দ প্রবাহ বেগে বহিতে 
লাগিল, নাবিকগণ গানের তালে তালে আনন্দে মাতিয়া দাড় ফেলিয়' 
চলিলেন। সাইরেণদিগের বংশীধ্বনি যখন তীহাদিগের কর্ণে প্রবেশ 
করিল, তখন অরফিউসের কোকিল কণ্ের তুলনায় তাহা ভেকের ধ্বনির 
ন্যায় কর্কশ 'ও বিরস বোধ হইতে লাগিল । তাহার! বুক ফুলাইয়া চলির। 
গেলেন, সাইরেণদিগের মোহিনীশক্কি পরাস্ত হইয়া গেল! 

যে প্রলোভনে ইউলিসিসের প্রাণ ওষ্ঠটাগত হইয়াছিল, সেই প্রলোতন 
জেসনের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল---একমাত্র অরফিউসের 
সঙ্গীতই তাহার কারণ। ঘেব্ক্তি সর্ধদা এইরূপ অরফিউসের সঙ্গীত 
শ্রবণ করে তাহার নিকটে কামাদির আকর্ষণ নিতাস্ত অপরু্ট বলিয়া 
বোধ হয়। আর আপনার উপরে নিঞর রাখিয়া নানা উপায় অবলম্বন 
করিষা ধিনি পাপদলনে অগ্রসর হন, তিনি ইউলিসিসের মত যাতন' 
তোগ করেন। 


ক নিরোধে! বিমুঢস্য যো নিবন্ধং করোতি বৈ। 
স্বারামশ্থৈব ধীরহ্ঠ সর্ববদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ 
অষ্টাবক্রসংতিতা ৷ 


এ 


যে মূর্খ ইঞন্জ্রির়সংযমের ক্ম্থ ভগবানের উপরে নিউর না করিদ্া নিজে 


'্থ ভক্তিযোগ । 


তেজ দেখাইতে যায় তাহার ইন্্িদমন হয় কই? আর যে জ্ঞানী 
আত্মাকে লইয়া আনন্দক্রীড়া করেন তাহাতে সর্বদ। অকৃত্রিম ইনজি়নিরোধ 
দেখ যায় । 

ভগবান্‌ ও ভগবদ্ক্তদিগের সহিত যিনি প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া 
পড়েন, যিনি দিবারাত্র তাভার সহিত এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে 
গ্ধ হইয়! থাকেন,সাহার বাড়ীর সাতক্রোশের'মধ্যেও কাম আসিতে সাহস 
পায় না । হাফেজ যে আদিরসে ডুবিয়াছিলেন্তাহার নিকটে কি কেহ 
অপবিত্র আদিরস উপস্থিত করিতে পারিত্ত? যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে 
ভগবানের বংশীধবনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়! গিয়াছেন, তাহাকে কি 
কখন পাপের বংশীধ্বনি আকৃষ্ট করিতে পারে ? যাহার স্বয়ং প্রেমস্বরূপকে 
লইয়া নৃত্য, গীত, লীলা, কৌতুক, তিনিত রসের সাগরে ডুবিতেছেন, 
ভাঁসিতেছেন, সম্তরণ করিতেছেন, রসের বিকার আর তাহাকে স্পর্শ 
করিবে কিরূপে ? যিনি নির্মল অমৃতরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি আর 
অরীচিকা দেখিয়া ভুলিবেন কেন? 

অনেকে ভগবানের নাম করিতে পেচকবদন হইয়া বসেন, যেন ভগবান 
তাহাদিগকে ফীসির হুকুম শুনাইবেন | হায়, কি মূর্খ! তাহার হ্যায় 
কৌতুকী লীলারসামোদী কে? আমোদের ভাণ্ডার তিনি | তাহাকে 
লইয়া আমোদ করিব না ত কাহাকে লইয়৷ করিব? তাহা অপেক্ষা ত 
কিছুই মিষ্টতর নাই, তাহার সহ্বাসস্থথের সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর 
কোন সুখ তুলনীয় ? সেই সুখের যে কণিকামাত্র সম্ভোগ করিতে 
পারিয়াছে, সে অবস্তই বলিবে-_বিষয়স্থথে মন তৃষ্ডি কি মানে ? তৰ 
চরণামৃত পান পিপাসিত, নাহি চাহি ধনজনমানে ; মধুকর তাজি মধু চায় 
কি সে জলপানে ? যে স্ুরাপায়ী “সে একবার এই স্থখের বাতাস পাইলে 
অমনি স্থুরাপান ত্যাগ কৰিবে, যে লম্পট সে একবার এই স্থখের ছার়ামাত্র 


কাম। ৭৭. 


উপভোগ করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র ভাব চিরদিনের তরে 
দুর হইয়া যাইবে । এমন স্থখের আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই, 
হইতে পারে না | এই জন্তই কোন সুরাপায়ী রামকৃষ্জ পরমহংস 
মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত আরম্ত করিলে যদি কেহ বলিতেন “ও যে ম? 
খায় তিনি উত্তরে বলিতেন আহা খাক্‌ না, খাক্‌ না, কদিন খাবে। 
অর্থাৎ “তাহার সম্মুখে যে স্থরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয্বাছ্ি, সেই 
সুরার রস পাইলে আর কদিন এ স্ুরা পান করিবে ? এ সুরা অব্য 
ত্যাগ করিবে ॥, 
নারদ বখন তাভার মাতার মৃত্যুর পরে ভগবদন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া 
বহির্গঠত হইলেন, নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক দিবস এক অব্রণোর মধ্যে” 
অশ্বখ বৃক্ষের তলে তাহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ধ্যান করিতে করিতে 
হঠাৎ ভগবানের রূপ তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি অন্তর্ধান হইল। 
ভগবান্‌ তখন তাহাকে বলিলেন__ 
হস্তান্মিন্জন্মনি ভবান্নমাং দ্রষ্,মিহার্ঠতি । 
অবিপক্ কষায়াণাং ছুর্দর্শেহহং কুযোগিনাম্‌ ॥ 
ভাগবত । ১। ৬। ২৯ 
হায়, এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই, যাহারা 
কামাদিকে দগ্ধ করে নাই সেই কুষোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না | 
তবে যে একবার বিদ্যুতের স্তায় দেখ! দিলেন তাহার কারণ-_ 
সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেহনঘ। 
মণ্ডকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ববশ্ুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্‌ ॥ 
০ ভাগবর্তণ ১। ৬ ২৩ 
“এই ষে একবার দেখ দিলাম এ কেবল তোমার আমার প্রতি কাম, 


প্৮ .. ভক্তিযোগ। 


জন্মাইবার জন্য, আমার প্রতি যে সাধুর কাম জন্মিয়াছে সে ধীরে ধীরে 
তাহার হৃদয়ের যত বাসন! সমস্ত বিসর্জন দেয় | তাহার রূপে আকুষ্ট 
হইলে আর কি কোন কামনা থাকিতে পারে ? তাহার রূপের ছায়। 
যেখানে পড়ে, সে স্থলও অতি মনোহর হইয়া দীড়ায় | চিরমনোমোহন 
তিনি, তাহার জন্য সাধুগণ সমস্ত ভুলিয় পাগল হইয়া যান । আমাদিগের 
কাম সেই সৌন্দর্য্যের অনাদি নির্ঝরের দিক্ষে ধাবিত হউক, কখন যেন 
পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষ্যস্থল না হয়। 

যে বিশেষ উপায়গুলি বলা হইল, ইহার্গের উপরে নির্ভর করিতে যাইয়া 
কেহ যেন সাধারণ উপায়গুলি ভুলিয়া না ফাঁন । এই উপায়গুলি যেরূপ 
কার্ধ্যকারক,পাপ দমনের সাধারণ উপায়গুলি ইহাদিগের অপেক্ষ! 
কিঞ্চিল্সাত্রও কম কাধ্যকর নহে । 

পুর্বে ষে কামজনিত দশটি দোষের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সর্বদ! 
আপনাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যত্ব করিবে । সেই দিকে 
যেন দৃষ্টি থাকে । 

যে প্রকারের দৌষই কেন হউক না, সমদোষে দোষীদিগের সহিত 
তাহার সংস্কার সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দিতায়, অনেক উপকার আছে। “দেখি কে 
কত দিন কিরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি? এইরূপ ভাব লইয়া! 
কাহারও সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে প্রাণে এমন একটা তেজের আবিাব 
হয় যে তন্বার৷ অনেক দিন ভাল থাক! যায় । 

অপর লোককে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে গেলেও অনেক লাভ 
আছে। যে অপর ' কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ হইতে মুক্ত করিতে 
মত্ববান্‌ হয়, তাহার অবস্ত আপনার দিকে দৃষ্টি পড়ে ; আপনার মধ্যে সেরূপ 
কোন কলঙ্ক থাকিলে, তাহা আপসারিত করিবার জন্য আস্তরিক ইচ্ছা হয় 
'আমি অপরকে যে দোষ দুর করিতে বলিতেছি, আমার ভিতরে সে দোষ 


কাম। ন্ট 


দেখিলে লোকে কি বলিবে ? অন্ততঃ ইহা মনে করিয়াও সেই দোষ দূর 
করিবার প্রবৃত্তি জন্মে । এতত্ব্তীত অপরের মঙ্গলকামনার কোন দোষের 
বিরুদ্ধে সর্বদা আলোচন। করিলে, নিজের জীবনে তাহার ফল স্পই দেখা 
বায়। যাহার বিরুদ্ধে সর্বদা বলা হয় তাহার প্রতি অবশ্যই বিরক্তি 
জন্মে, বিরক্তি জম্মিলেই তাহা নাশ করা সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু অপরকে 
পবিত্র করিতে গিক্লা অনেকের সর্বনাশ হইয়াছে । একটি অতি সুন্দরচরিক্জ 
ঘুবক বেগ্ঠাদিগের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে পতিত হইয়াছেন।' 
মন্দচরিত্র লোকদিগের সংসর্গ বড়ই আপদপুর্ণ; যে পর্য্যন্ত প্রাণে পরত 
বলের সঞ্চার ন! হয়, সে পর্য্যন্ত মন্দ লেকের নিকটে যাওয়া! কর্তবা নহে ; 
তবে আমা অপেক্ষা অধিকতর দোষী যে নয় তাহার সঙ্গে মিশিয়া পরস্পর 
ভাল হইবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতে পারি । 

অনেকে বলেন "গৃহস্থ জিতেন্দ্রির হইলে সংসার চলিবে কিরূপে ? 
তাহারা মনে করেন গৃহস্থ হইবার জন্যই অজিতেজ্িয় হওয়া প্রয়োজন । 
হায়! যে:দেশে জিতেক্জিয় খধিগণ: গারহস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্তা, সেই দেশে 
আজ এই কুৎসিৎ ভ্রম রাজত্ব করিতেছে! ইহা অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় 
কি হইতে পারে? আধ্যঞ্ধষিগণের বিধি এই-_-“জিতেন্দ্িয় হইয়া তৰে 
বিবাহ করিও, গৃহস্থ হইও |, পূর্ব ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম, পরে গাহস্থযাশ্রম | 
শৈশবের পরেই ব্রহ্গচর্যা, ব্র্মচর্য্য দ্বারা জীবন পবিত্র হইয়! গেলে, গার্হস্থয | 


এবং বৃহদ্ত্রতধরো ব্রাঙ্মণোহমিরিব জ্বলন্‌। 
মন্তস্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকন্ম্মাশয়োহমলঃ ॥ 
অথানন্তরমাবেক্ষ্যন যথা লিজ্ঞাসিতাগমঃ । 
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা ন্নায়াদৃগুবনুমোদিতঃ ॥ 
গৃহং বনং বোঁপবিশেৎ প্রত্রলেছ্া দ্বিজোত্তমঃ | 


৮০ তক্তিষোগ | 


আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেম্সান্যথা মণ্পরশ্চর়ে ॥ 
 গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদহেদভূগুপ্িতাং। * ইত্যাদি। 
ভাগবত । ১১১৭।৩৬--৩৯ 
ভগবান ব্রঙ্গচর্য্যাশ্রম বর্ন করিতে করিতে বলিতেছেন __“এইরূপে 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়। তীব্র তপস্তাদ্বারা কর্মের থলিটিকে ( বিষয় বাসনা ) 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং সম্পূর্ণ নিশ্মল জিতেন্দ্রিয় হইয়। ব্রহ্মতেজে অগ্রির 
স্তায় যখন জ্বলিতে থাকিবেন, তথন ব্রহ্গচর্যের পরের কোন আশ্রমে 
প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে বেদের পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া, পরে গুরুকে 
দক্ষিণ দিয়া গুরুর আকজ্ঞান্ুসারে ন্নান করিবেন। তৎপর দ্বিজোত্বন 
তাহার ইচ্ছান্ুসারে, হয় গৃহস্থ হইবেন অথবা বনচারী হইবেন কিংবা 
পরিব্রাজক হইবেন, ইচ্ছ! হইলে এক আশ্রম হইতে অন্ত আশ্রমে গমন 
করিবেন, আর আমাগত প্রাণ হইয়া অন্যথা! আচরণ করিবেন না। যিনি 
গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক, তিনি অনিন্দিতা আপনার সম্শী ভার্ধ্যা বিবা 
করিরেন । 
-বিষয়বাসনা দগ্ধ করিয়া তবে বিষয়ভোগ, জিতেন্িয় হইয়া তবে 
্ত্রীগ্রহণ। ছাগৃছাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য আর্য মহাত্মাগণ_ 
গারসথ্াশ্রমের বিধি: করেন নাই। মহাভারতে বনপরকে যখন পড়িলাম 
সাবিভ্রীর পিতী ্ঃ 
অপত্যোৎ্পাদনার্থধ তীব্রং নিয়মমাস্থিতহ). 
কালে নিয়মিতাহারে! ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ॥ 
, মহাভারত |  রন। ২৯২।৮ 
'পত্য উৎপাদনের আনত তীব্র নিয়ম অবলহন, করিবেন, সমর 


নিয়মিভাহার হইলেন, ব্রঙ্চচারী হইলেন, জিত্বেজিয় হইলেন' ত খনই 


ক্রোধ! ৮১ 


বুঝিলাম প্রকৃত গাহ্স্থ্যাশ্রম কাহাকে বলে। সম্তানোৎপাদনে কি দায়িত্ব, 
একবার চিন্তা করিয়া দেখুন । অজিতেন্দিয় অবস্থায় সেই ওরুতর ব্যাপারে, 
নত হওয়া,কি সর্ধনাশের. ক্লারণ-হইকা. পড়ে! জিতেজ্তিয় না হইবে 
গুহ গৃহস্থই নয়। যে জিজেকজিয় নয় তাহাতে আর পণুতে প্রভেদ কি? 
আমরা যেন সর্বদা কামদমনের জন্য আপনারা! নানা উপায় অবলম্বন 
করি, এবং বন্ধুবর্গকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবার জন্ট সর্বদা অনুরোধ. 
করি, পরস্পর সর্বদ1 সহায় হই; অবশ্ত কামকে পরাভূত করিয়া ভগবন্তক্তি 
দ্বারা জীবন ধন্ত করিতে পারিব। 


ক্রোধ । 

(১) ক্রোধ হইতে কি কি কুফল উৎপর্ন হয় এবং ক্রোধ দমনে কি 
উপকার তাহা! পুনঃ পুনঃ মনে আলোচনা করিস্তা আমি কখন ক্রোধের 
বঙ্গবর্তী হইব না' এইরূপ দৃঢ় প্রতিক্তা করা কর্তব্য । 

ক্রোধ দ্বারা কোন কোন মনুষ্য, কোন কোন জাতি কিরূপে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার চিন্তা করিবে । 

মহাভারতে ষুধিষ্টির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন £-- 

ক্রোধমূলে। বিনাশোহি প্রজানামিহ দৃশ্ঠতে। 
ক্রুদ্ধ পাঁপং নরঃ কুর্ধযাৎ কুদ্ধে৷ হম্থাদ্‌ গুরূনপি ॥ 
করুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোহপ্যবমন্তাতে । 
বাচ্যারাচ্যেহি কুপিতো ন প্রজানাতি কহিচিৎ। 
নাকার্য্যমস্তি জুদ্ষন্ত নারাচ্যং বিদ্যতে তথা ॥ 


৮২ | ভক্তিযোগ। 


হিংসা ক্রোধাদবধ্যাংস্ত বধ্যান্‌ সম্পূজয়েত চ। 

আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেরয়েদ্যমসাদনং ॥ 

ক্রুহ্ধোহছি কার্যাং শুণ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্টুতি। 

ন কার্্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোহনুপশ্যতি ॥ 
মহাক্তারত। বন। ২৯। ৩৬, ১৮ 


ইহলোকে ক্রোধ জীবের বিনাশের মূল; জুদ্ধ মনুষ্য পাপ কার্য 
করে; কুদ্ধ ব্যক্তি গুরুকেও বধ করিয়া থাকে ; কুদ্ধ কর্কশ বাক্য দ্বারা 
যাহা শ্রেয় তাহার অবমাননা করে; ক্রোধের বশবর্তী হইলে লোকের 
আর বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে এমন কর্ধ 
নাই, না বলিতে পারে এমন বাকা নাই; ক্রোধের উত্তেজনায় যাহারা 
অবধ্য তাহাদদিগকেও বধ করে, আর বধ্য যে তাহাকেও পূজা করিয়া 
থাকে? জুদ্ধ ব্যক্তি আপনাকেও যমালয়ে প্রেরণ করে; ক্রোধান্ধ হইলে 
কোন্‌ কার্য্যের কি ফল তাহা মনে উপস্থিত হয় না, উচিত কার্ধ্য কি, 
ম্ধ্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কুদ্ ব্যক্তি দেখিতে পায় না1- 

ক্রোধ মন্ুয্যের পরম শত্রু । ক্রোধ মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ করে। 
যে লোমহর্ষণ কাণগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে তাহার মূলে 
ত ক্রোধই। ক্রোধ যে মন্ুযুকে পণুভাবাপন্ন করে তাহা একবার 
ক্রোধের সময় কুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়। যে বাক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়, 
যাহার মুখখানি সর্বদা হাসিমাথা, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, 
দেধিলেই তোমার প্রা আনন্দ ধরে না; একবার ক্রোধের সময় সেই 
সুখখানির দিকে তাকাইও, দ্েখিবে সে শ্বর্গের সুযম। আর নাই? 
ন্রকাগ্সিতে বিকটবূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিক" 


ক্রোধ। ৮৩. 


বিক্ষারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার 
ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আস্রিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তখন 
তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক তাহার নিকটেও যাইতে ইচ্ছা হয় 
না। সুন্দরকে মুহূর্তমধ্যে কুৎসিত করিতে ক্রোধের স্টায় অন্ত কোন 
রিপুই কৃতকার্য হয় না। 

ক্রোধে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয় তাহা মনে কবিতে গেলেও 
সংকম্প উপস্থিত হয়। চিকিৎসাশান্ত্রপারদশী স্বদেশ ও বিদেশী পণ্ডিত 
গণ বলিয়াছেন--অপম্মার, উন্মাদ, মৃচ্ছণ, নাসিক, হংপিওু কি পাকস্থলী 
হইতে রক্তআব, রক্তবমন প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে ক্রোধের অন্ুচর 
হইতে দেখ! যায়। কোন কোন সময়ে ক্রোধের উত্তেজনায় মৃতু 
পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি এই বাখরগঞ্জ জেলার কোন গ্রসিদ্ধ গ্রামে 
০টি স্ীলোক বিবাদ করিতেছিল, একটি অপরটিকে প্রহার করিবার জগ 
তাড়াইয়! গিয়াছে, তাড়িত স্ত্রীলোকটি একখানি ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার 
কদ্ধ করিয়াছে । রুদ্ধ দেখিয়া যে স্রীলোকটি প্রহার করিতে গিয়াছিল 
সে “বারংবার দ্বারে আঘাভ করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে বসিয়া পড়িল, 
সমস্ত শরীর ক্রোধে থর থর কাপিতে লাগিল, ক্ষপণেকের মধ্যে মৃঙ্ছা, তাহার 
কিছুকাল পরেই মৃত্যু । কি ভয়ানক! এক জন ইউরোপীয় ডাক্তার 
বলিয়াছেন, ক্ষিপ্ত কারাগারের রিপোর্টে জানা যায় ক্রোধ উন্মাদের এক 
প্রধান কারণ। ক্রোধের উচ্ছ্বাসের পরে যে আহার করিতে ইচ্ছা য় না, 
ক্ষুধা কমিয়। যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই অন্গুভব করিয়াছেন। ক্রোধের 
আবেগের সময়ে রক্ত যেরূপ দ্রভবেগে শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত 
হয় তাহা বিশেষ অপকারী। ক্রোধে মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, বিশেষনধপে, 
আঘাত লাগিলেই উদ্মাদের শৃচন! হয়। ক্রোধের ফলে পরিপাক শক্তিরও 
কাস হয় । 


৮৪. ভক্তিযোগ । 
যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয় তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ভীষণ 
কুফল উৎপন্ন হয় তাহার আলোচনা করা গেল, আর যাহার প্রতি" 
পরুষ-বাক্য প্রভৃতি দ্বারা ক্রোধ প্রকাশ করা হয় তাহার মনে কিরূপ ক: 
হয় তাহা একবার চিন্তা করুন। ৃ 
রোহতে সায়কৈবিদ্ধং বনং পল্পশুন! হতং। 
বাচ। দুরুক্তয়৷ বিদ্ধং ন সংরোঁহতি বাকৃক্ষতং ॥ 
হাভারত। উদ্যোগ | ৩৪ । ৭৮ 
“বাণবিদ্ধ কিংবা পরশুছিন্ বৃক্ষ পুনরায় অস্কুরিত হয়, কিন্ত ছুর্বাকা 
দ্বারা বিদ্ধ হইয়। যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহা পুরর্ধধার সংরূঢ় হয় না! ।, 
ক্রোধ ছুর্বলতা-পরিচায়ক, যিনি তেজঙ্গী তাহার মন কখন ক্রোর 
'্বীরা বিচলিত হয় না। 
_.. ভেজন্বীতি যমাহুর্বৈপপ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ। 
ন ক্রোধোহভ্যন্তরস্তশ্ত ভবতীতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥ 
0 মহাভারত। বন. ২৯। ১৬. 
পীর্ঘদশী পণ্ডিতগণ ধাহাকে তেজন্বী বলিয়। থাকেন তাহার অন্তরে 
নিশ্চয়ই কখন ক্রোধ হয় না।” 
যন্ত্র ক্রোধং সমুণ্পন্নং গ্রজ্ঞয়! প্রতিবাধতে। 
তেজস্থিনং তং বিদ্বাংসো মন্যান্ডে তত্বদর্শিনঃ ॥ 
॥ | .. মহাভারত। বন। ২৯। ১৭ 
“ষিনি সমূৎপন্ন ক্রোধকে প্র্ঞা দ্বার! বশীভূত করেন, তন্বদর্শী পণ্ডিতগণ 
তাহাকে তেনজন্বী মনে করেন। 
ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধজয়ের মহত্ব চিন্তা করিতে করিতে যিনি. 


ক্রোধ। ৯৩ 


তাহাদিগের তীব্র অস্থয়া জন্মিয়া থাকে, কারুণোর দ্বারা তাহ নিবৃত্ত হয় ।' 
“যে শক্ত ভগবদদত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল সে নিতান্তই 
কৃঁপাপাত্র' এই চিস্তা করিলে অস্য়া! চলিয়া যায়। 

যাহা বলা হইল ইহা দ্বারা কেহ মনে করিবেন না, তবে অন্তায়ের, 
কি অসতোর, কি অপবিত্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। প্রতিকার 
না করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে। যেখানে অন্যায় কি 
অসত্য কি অপবিভ্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন সেই খানে তারস্বনে 
তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন, যাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্ 
শ্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। অসত্য অন্তায় ও অপবিভ্রতার বিরুদ্ধে পথিবী 
বিকম্পিত করিয়া লইবেন) সাবধান এইটুকু, যেন কোন প্রকারে 
আপনার মনে বিকারের উদয় না হয়। প্রশাস্ততাবে তরবারি লই 
পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। শ্রীরুষ্ণ যে ভাবে অঞঙ্জুনকে দুদ 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, সেই ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। কর্তব্যানু 
রোধে ভগবদ্ধিধির মর্যাদা রক্ষার জন্য আমর! অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার 
বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু মনের ভিতরে 
ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না । যেব্যক্তি এইবপ সংগ্রামে প্রবন্ধ ন; 
হয় সে অস্থ্রের প্রজা, অস্থ্রমদ্দিনীর প্রজা! নকে ; সে ভগবদ্ধিরোধী! 

জোসেফ ম্যাটসিনি বলিয়াছেন £-- | 

“5৬176750557 509 565 ০0110001017 ০) ০91 5100 91) 
৫০ 1701 517156 5£9150 16 500 ৮5৮৪ 50811 081). “যথনই 
তুমি তোমার পার্থ কোনরূপ অপবিত্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অন্তর 
ধারণ না কর, তখনই তুষি বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাড়াও1” যে ব্যক্তি 
পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয় তে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতক ৷ 
মহাভারতে কন্ঠপ প্রহ্মাদকে বলিতেছেন :-- 


4৯৪ ভক্তিযোগ । 


বিদ্ধে৷। ধশ্মোহধন্দেণ সভ্যং যত্রোপপদ্ভতে । 
ন চাস্য শল্যং কৃম্তস্তি বিদ্বাংসন্ব সভাসদঃ ॥ 
হর্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদে! ভবতি কর্তৃষু ॥ 
পাদশ্চৈব সভাসত্স্ু যে ননিন্দন্তি নিম্দিতম্‌ ॥ 
অনেন! ভবতি শ্রেষ্ঠে। মুচযস্তে চ সভাঁদদঃ। 
এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দাহে। যত্র মিন্দাতে ॥ 
মহাভারত । সন্ঠাপরর্ব। ৬৮। ৭৭-৭৯ 
“অধর্ম কর্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া ধন্ম সমাজের .নিকটে প্রতিকারের 
প্রার্থনায় উপস্থিত হন--ভোলা তাতি একটা নরছুত্যা করিল-_অধন্ম 
কতৃক ধন বিদ্ধ হইল, অমনি সমাজের নিকটে ধর্ম শেলোদ্ধারজন্য 
উপস্থিত-_-সমাজস্থ লোকমণ্ডলী জানিয়াও যদি সেই শেল উদ্ধার করিতে 
সচেষ্ট না হ'ন তাহা হইলে সেই পাপের অদ্ধেক সমাজের নেতা যিনি 
তিনি ভোগ করিবেন, চতুর্থাংশ সমাজের বাহার সেই নিন্দিত বিষম্বের 
নিন্দা না করেন তাহাদিগের ভাগে পড়িবেক, অপর চতুর্থাংশ যে পাপ 
করিয়াছিল তাহার স্বন্ধে বন্তিবে, ভোল৷ ষোল আনা পাপ করিয়া মাত্র 
চতুর্থাংশের জন্ত দায়ী হইল। যখন নিন্দার্হের নিন্দা করা হইবে, অর্থাৎ 
ভোলাকে উপযুক্ত শাসনের চেষ্টা হইবে,--তখন শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ হইবেন, 
সমাজস্থ লোকমগুলীও মুক্ত হইবে, সমস্ত পাপ--ষোল আনা--ভোলার 
বন্ধে পতিত হইবে । সমাজের পাপ দূর করিবার জন্ত আমরা যে এতদূর 
দায়ী তাহা কি আমাদের জ্ঞান আছে ? 
(৮) ক্রোধ দমনের জন্ত কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন 
কর্তব্য। যে পদার্ধগুলি আহার করিলে ক্রোধের পুইি হয় তাহা সর্বাতো- 
ভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। পূর্কেই বলিয়াছি “ক্রোধ রহোগুণসমুস্তব, 


ক্রোধ। ৯৫ 


অতএব রাজন আহার বর্জনীয় । যাহারা ক্রোধনস্বভাব তাহারা যাহাতে 
শরীর শীতল রাখিতে পারেন, যাহাতে পিত্তবৃদ্ধি না হয়, ততপ্রতি বিশেষ 
দুটি রাখিবেন । প্রতিদিন কয়েকবার পায়ে হাটু পধ্যস্ত, হাতে কণুই 
পর্য্যস্ত, কাণের পার্খে ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্রতা ক্রমে কমিয়! 
যাইবে। মুসলমানগণ নমাজের পূর্বে যে এইরূপে অজু করিয়া থাকেন, 
বোধ হয় মনকে প্রশান্ত করাই তাহার উদ্দেশ্ত। 

পূর্বে যে'আট প্রকার ক্রোধজ দৌষ বলা হইয়াছে তাহা হইতে 
সর্বদা আপনাকে রক্ষা কবিবেন। ক্রোধদমন সম্বন্ধে কোন কোন 
বাক্তি বলিয়া থাকেন, ক্রোধ দূর করিলে চলিবে কেন? সংসারে থে 
ক্রোধের প্রয়োজন, ক্রোধ দমন করিলে সংসার কি প্রকারে চলিবে ? 
ংসারে ক্রোধ অপেক্ষা মুদ্ুতা দ্বারা যে অধিক ফল লাভ হয় তাহ! বোধ 
হয় তাভারা জানেন না। কোন একটি বালককে মন্দপথ হইতে স্পথে 
আনিতে হইলে মৃছৃতা যেরূপ কার্যকর হইবে ক্রোধ তেমন কার্যাকর 
হইবে না। শিক্ষক মাত্রেই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন। কঠোর 
শাসনে যদি কোন ফল হর, মধুর শাসনে যে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ 
অধিক ফল হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। আবার কোন ব্যক্কি 
ক্রোধান্বিত হইয়া তোমাকে আঘাত করিতে আসসিলে তুমি যদি মৃছ হও, 
দেখিবে তাহার ক্রোধ তোমার মুহৃতার সম্মুখে পরাস্ত হইয়া যাইবে। 


মৃদুনা! দারুণং হস্তি মৃদ্ুনা হল্ট্যদারুণং | 
নাসাধ্যং স্ৃছুনা কিঞ্িতম্মান্তীব্রতরং মৃদু ॥ 
মহাভারত | বন ২৮ 1 ৩১ 


'মৃছুতা দ্বারা কঠোর ও মুছ উভয়কেই বশ করা যায়, মৃদ্ছতার অসাধ্য 
কিছুই নাই ; অতএব মৃছতা রঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর সুতরাং 


৯৬ | ভক্তিষোগ । 


মৃদ্ছতীকেই অবলম্বন করা কর্তব্য। যখন দেখিতে পাও, মৃদূতা৷ দ্বারা 
ফল হইল না, তথন সাধুদিগের সায় ক্রোধ প্রকাশ করিবে । £ 


পাধোঃ প্রকোপিতন্যাপি মনে নায়াতি বিক্রিয়াং। 


নহি তাপয়িতৃং শক্যং সাগরান্তস্তৃণোন্ধয়া ॥ 
হিতোপদেশ ! 


“সাধু ব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তাহার মন: কখন বিকৃত হয় না। 
সাগরের জ্ল তৃণোক্কা দ্বারা কখন উষ্ণ করা! প্জায় না। সাধুগণ যে 
ক্রোধের ভাৰ প্রদর্শন করেন তাহা! ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্যায়ের শাসনের 
অন্য ক্রোধের ভাণ মাত্র, তদ্দার৷ তাহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার 
উপস্থিত হয় না। 

প্রয়োজন হইলে সাধুদিগের ন্যায় অবিকৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিতে 
পার। ফোঁস ফৌস করিতে পার, কখন দংশন করিবে না। এক 
দিবস দেবধি নারদ বীণ! বাজাইতে বাজাইতে বৈকুঠে চলিয়াছেন। 
পথে এক সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সর্প তাহাকে বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিল দেবধি, মোক্ষের পন্থা কি? দেবধি বলিলেন 'কাহাকেও 
দংশন করিও না, মোক্ষ পাইবে |” সর্প তাহার উপদেশ পাইয়! নিতান্ত 
প্রশান্তভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল। রাখালবালকগণ 
তাহার গায়ে টিল ছু'ড়িতে ছু'ড়িতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; 
সে আর মস্তকোত্তোলন করে না। তাহাদিগের অত্যাচারে সমস্ত শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব 
প্রকাশ করিল না। অতি কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ভেকের! 
পর্ধ্যস্ত তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দৈবাৎ নারদ খাষি পুনরায় 
এএক দিন লেই পখে চলিয়াছেন। সর্পকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন 


লোভ । ৪৭ 


সর্প, কেমন আছ?” সর্প উত্তর করিল, আর ঠাকুর, তোমার উপদেশ 
লইয়া আমার যাহা হইয়াছে একবার শরীরের দিকে তাকাইয়া দেখ, 
রাখালবালকদিগের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওষাগত। ভেকেরা! পর্যাস্ত উপহাস 
করে। এ ভাবে কিরূপে জীবন কাটাইব ? আমি ত মড়ার ন্তায় পড়িয়! 
আছি, আর ইহারা আমাকে কষ্ট দিবার জন্ত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, 
এখন কি করি ? নারদ বলিলেন কেন? আমি ত তোমাকে ফৌসঞ্চোস 
করিতে নিষেধ করি নাই কেবল দংশন করিতেই নিষেধ করিয়াছি ।' 
সেই দিন অবধি সর্প পুনরায় ফৌসফৌন করিতে আরম্ভ করিল, ভদ্ব্ে 
সকল শত্রু দূর হইয়া গেল | পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে এইক্ূপ 
ফৌসফৌসের প্রয়োজন হইতে পারে, দংশনের প্রয়োজন হয় না। 

আমরা যেন কখনও কাহাকে ও দংশন না করি। ভগবানের কৃপায় 
যেন আমরা হৃদয় হইতে ক্রোধ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হই। 





লোভ । 

(১) "আমার লোভের বিষয়টা কি? লোভ চরিতার্থ করিলে তাহার 
স্থথ থাকে কতক্ষণ? এবং লোভের পরিণাম কি ? এইরূপ চিন্তা করিলেই 
লোভ কমিয়া যাইবে । ভোগের অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই লোভ 
দূর হইবে। 

অজ্ঞানপ্রতবে! লোভে! ভূতানাং দৃশ্যতে সদ! । 
অশ্থিরত্বঞ্চ ভোগানাং দৃষ্ট। জ্ঞাত নিবর্ততে ॥ 


মহাভারত । শান্তি । ১৬৩। ২০। 
ভীন্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন, লোভ অজ্ঞান প্রস্থত, ভোগের অস্থিরত্ব 


দেখিলেই, বুঝিলেই লোভ নিরম্ত হয়।' 


৯৮ ভক্তিযোগ। 


সাধারণতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা প্রভৃতি ইন্দিয্গুলির কোন সাক্ষাৎ 
ভোগ্য বস্তু অথবা ধন,মান, ও যশ লোভের বিষয় হইয়া থাকে। এই বিষয় 
গুলি যে নিতান্ত অস্থির ও 'অকিঞ্চিংকর যে কিঞ্ংকাল স্থিরভাবে চিন্তা 
করে, সেই বুঝিতে পারে। ইন্দ্িয়তোগ্য বিবসগুলির ত কথাই নাই ) বশ, 
বান সন্ত্রম প্রতিই বা কি এবং কদিন স্থায়ী।. ইহাদিগের অসারত্ব এৰং 
অস্থাযিত্বগ্র্ষ্টূপে বুঝিতে পারিয়াই বুদ্ধদেব ্ছন্দককে বলিয়াছিলেন ;-- 

চ্ছন্দক অনিত্যাঃ খন্বেতে কাম৷ অক্রবা, অশাশ্বতা বিপরিণামধন্াণঃ 
প্রদ্রতাশ্চপল! গিরিনদীবেগতুলা। অবস্ায়বিন্দুক্ীচিরস্থারিন উল্লাপনা রিক্ত- 
মুষ্টিবদসারাঃ কদলীস্কন্ধবদ্হূর্বলাঃ আমভোজনবদ্ধেদনাত্মকাঃ শরদত্রনিভাঃ 
ক্ষণাডৃত্বা ন ভবস্তি অচিরস্থায়িনো বিদ্যুৎ ইব নভদি বিষভোজনমিব 
বিপরিণামছুঃথা মারুতলতেবান্থথদাঃ অভিলিখিতাবালবুদ্ধিভিরুদক বুদ্বুদে!- 
পমাঃ ক্ষিগ্রং বিপরিণামধর্্মাণঃ মায়ামরীচিসদৃশাঃ সংজ্ঞাবিপর্ধ্যাসমুখিতাঃ 
মারাসৃশাশ্চিত্তবিপর্যযাসতিথয়িভাঃ স্বপ্রসদৃশীঃ চৃষ্টিবিপর্যযাসপরি গ্রহযোগে- 
নাপ্তিকরাঃ সাগর ইব ছুংখপূরাঃ লবণোদক ইব তৃষাকুলাঃ সর্পশিরোদ,: 
স্পর্শনীয়া মহাপ্রপাতবৎ পরিবর্জিতাঃ পত্ডিতৈঃ সভয়াঃ সরণাঃ সাদিনবাঃ 
সদদোষা ইতি জাত্বা বিবর্জিতাঃ প্রীপ্তৈ: বিগহিতা বিদ্বপ্তিঃ ভুগুপ্সিতা আরো: 
বিবর্জিতা বুধৈঃ পরিগৃহীতা অবুধৈঃ নিষেবিতা বালৈঃ ॥. 


বিবর্জজিতাঃ সর্পশিরা যথা বুধৈর্বিগহিত। মীড়ঘটা যথাইগুচিঃ। 
বিনাশকাঃ সর্ববন্থৃখস্য চ্ছন্দক জ্ঞাত্বা হি কামান বিজায়তে রতিঃ ॥ 
ললিতবিস্তর | ১৫। 


হে চ্ছন্দক, এই ষে ভোগ্য বিষয়গুলি ইহারা সমস্তই অঞ্তব, অনিত্য ; 


ইছাদিগের পরিণতি নিতান্তই হুংখজনক) ইহার! ক্ষণন্থায়ী; চপল; 
গিরিনদীর স্তায় বেগে ছুটিয়া যাইতেছে) শিশিরবিন্দুর ন্তায় অচিরস্থায়ী £ 


লোভ । ৯৯ 


গভীর শোকের উৎপাদয়িতা ; একজন হাস্তের ভিতরে কিছু না লইয়া মুষ্টি. 
বন্ধ করিয়াছে দেখিলে বোধ হয় যেন মুষ্টির ভিতরে কি পদার্থই আছে, 
কিন্তু মুষ্টি খুলিলেই দেখি আহা! ! সব ফাঁকি তেমনি ফাঁকি; কদলীবৃর্গের 
গন্ধের শ্যায় দুর্বল ; কাচ। দ্রব্য আহারের ন্যায় বেদনাদায়ক ; শরতকালেবর 
'মঘের স্তায় এই আছে এই নাই ; আকাশে বিছ্যাতের স্ায় চঞ্চল, বিষ, 
.ভাঁজনের স্তায় ছঃখে ইহাদিগের পরিণতি ; মালুলতার হ্যায় অন্খদা ; 
বালকের অস্কিত চিত্রের সায় অসার; জলবুদ্বুদ্দোপম, অতি অন্ন সময়ের 
মধোই নাশ হইয়! যায়; মায়ামরীচি সদৃশ ; জ্ঞানের বিপধ্যয় হইতে উৎপন্ন 
শয়; মারাসদৃশ চিত্তবিভ্রম উদ্দীপ্ত করিয়৷ দেয়; স্বপ্রসদৃশ-__জ্ঞানচস্ষর 
'বপর্য্যয়হেতু লোকে ইহাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইঙারা সাগরের 
গায় দুঃখতরঙ্গপূর্ণ ; লবণান্ুর ন্যায় তৃষ্ণাবদ্ধক--যত ভোগ করিবে ততই 
লালসাব বৃদ্ধি হইবে) সর্পশিরের ন্যায় ছু;স্পশনীয় ; ভীষণ জলপ্রপাতের 
গায় পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিবজ্জিত ; ভয়, বিষাদ, অভিমান ও দোষ পৰিপুর্ণ 
পলিয়! প্রাজ্ঞগণ কর্তৃক বিবর্জিত, বিদ্বানগণ কর্তৃক বিগহিত, আধ্যগণ 
কর্তৃক জুগুন্দিত, বুধগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মূর্থ কর্তৃক পরিগৃহীত, বাল বৃদ্ধি, 
বাক্তি দ্বারা পরিষেবিত । সর্পমস্তকের স্টায় বুধগণ কর্ঠৃক বিবঙ্ছিত, মৃত্র- 
ভাগ্ডের স্তায় বিগহিত, হে চ্ছন্দক, সর্বন্থখের বিনাশক জানিয়া কামের 
বিষয় গুলিতে ( আমার ) রতি জন্মে না। 
বুদ্ধদেব যে বিষয়গুলিকে এইরূপ জঘন্য ও সর্বনাশক বলিয়া] বর্ণন, 
করিলেন, তাহাদিগকে সম্ভোগ করিলেই বা তাহার সুখ থাকে কতক্ষণ £ 
দহাকবি ভারবি বলিতেছেন__ 
শ্বস্বয়! হ্ুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াধুনাতনী । 
ইতি গ্গপ্পোপমান্মত্থ! কামাম্মাগাস্তদঙগতাং ॥ 
| | কিরাতাঙ্ছুনীয়ম্‌ | ১১৩৪) 


৩৬ ভক্তিযোগ। 


“আজ যে স্থথ অনুভব করিতেছ, কাল আর তাহার অনুভূতি কোথায় £ 
মাত্র স্মরণ টুকু অবশিষ্ট থাকিবে । ইহা! দেখিয়া কামের বিষয়গুলিকে 
স্বপ্নবং জানিয়া কখন তাহাদিগের অধীন হইবে ন1।, 

আর ৫ সেই যে ক্ষণস্থায়ী, স্থখু ইহাই বা কি প্রকারের স্থথ ! আপাতমধুর 
ভইলেও 'পরিণামে বে এ নখ বিমময় । 

লোভের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেষ্ছেন “বিষফভোজনমিব বিপরি 

এামতংখা৮--বিষ ভোজনের ন্যায় ছুঃখে ইহাদিগ্ের পরিণতি । 


শ্রদ্ধেয় বিপ্রলন্ধ।রঃ প্রিয়! বিপ্রিক্নকারিণঃ। 
স্বদুস্তাজাস্ত্য জন্তোহপি কামাঃ কষ্টা হি শত্রনঃ ॥ 
কিরাতাজ্জুনীয়ম্‌। ১১। ৩৫: 
“কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্ম 
বটে, কিন্তু অবশেষে নিতান্ত প্রতারণ। করিয়। থাকে ; আপাততঃ প্রীতি 
'উৎপার্দন করে বটে, কিন্ত পরিণামে নিতীস্ত অনিষ্টকারিক হইয়। দীড়ায় : 
এগুলি ছাড়িতেছে ছাড়িতেছে মনে করিলেও যেন কিছুতেই ছাড়ান বাক্চ 
না, ইহারা! ঘোর শক্ত 1 
আমাদিগের দেশে কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” একটু 
চিন্তা করিলেই ইহা! যে কি গভীর সত্য তাহা প্রতীয়মান হইবে। 
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে। 
লোভাম্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্থা কারণম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ । 
“লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে, লো 
হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়? লোভই পাপের কারন ।” সলাত 
চরিতার্থ কুরিতে কোন ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, লোভ 


লোভ । ১৭১ 


হইলেই যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে তাহার প্রতি মনের প্রবল টান হয়, 
সেই টানে মানুষকে একেবারে মোহান্ধ করিয়া! ফেলে, কি প্রকারে সেই 
বিষয় আয়ত্ত করিব ইভা ভাবিতে ভাবিতে আর সদসং জ্ঞান থাকে না; 
তাহা না থাকিলেই নাশের কারণ উপস্থিত হয়। ধূনলোশ মানলোভ কি 
নশলোভ মানুষকে এমনই আত্মহারা করিয়া ফেলে যে তাহাতে তাভাব 


সস সাত কল্প 


বৃদ্ধি বিচলিত হয় এবং সে নানা অসঢপায় অবলঙ্থন করিয়া তার [লৌভ 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হ্য় । 
লোভঃ গুজ্ঞানমাহস্তি প্রজ্ঞ' হস্তি হতা হিয়ং। 
হ্ীর্তভা বাধতে ধর্্মং ধর্দে। হক্তি হতঃ শ্রিয়ং ॥ 
মহাভারত । উচ্চোগ | ৮১1১৮ | 
“লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ঠ হইলে ভ্রী (লজ্জা) নষ্ট £, 
হী নষ্ট হইলে ধন্ধ নষ্ট হয়, ধন্খ নষ্ট ভইলে শ্রী--যাহা কিছু শুভ- সমস্ত 
নষ্ট হয়|” 
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভে! জনয়তে তৃষাং 
তষগর্তো ভ্ুঃখম।প্োতি পরত্রেহ চ মাননঃ ॥ 
ভিতোপদেশ | 
“লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তক্চার্ধ বাক্ছি 
ইহলোক ও পরলোক উভয্ন লোকেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়” 
যদি বুঝিতাম আমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের নিপুগ্তি 
হইবে তাহা হইলেও না হয় লোভকে চরিতার্থ করিতে উদ্চোগী হইতাম । 
এযে দেখিতে পাই--প্রত্যেকের জীবনেই দেখিতে পাই-- যতই, ভোগু 
দ্বারা লোভ দূর করিতে চাই ততই লোভাগ্রিকে- ইন্ধন দেওয়া হয়। রাজা 


এ ওক ও অক্ষ জা 


যযাতি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া! মনে করিলেন পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে 


১৭২ | তক্তিঘোগ। 
ধভোঁগ দ্বারা লোভের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। তাহার পুত্রদিগের. 
নিকটে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। পুরু তাহার যৌবন অর্পণ করিলেন, 
সেই যৌবন লইয়া এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, সহত্র বৎসর নানা বিষয়ে 
নানা প্রকারে লোভ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, অবশেষে দেখিলেন 
এ লোভের শেষ নাই। সহশ্রবৎসরাস্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়, 
বলিলেন £-- | | 

যথাকামং যখোৎসাহং বথাকালঙঞ্ছরিন্দম ৷ 

দেবিত। বিষয়াঃ পুক্্ যৌবনেন য়া তব ॥ 

নজাতু কামঃ কামা নামুপতোগেন শাম্যতি। 

হবিষ! কৃষ্ণবর্তৰ ভূয় এবাজিবদ্ধতে ॥ . 

যু পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণাং পশবঃ স্িয়ঃ | 

একন্যাপি ন পর্যযাপ্তং তস্মাতৃষ্ণাং পরিতাজেও ॥ 

যাহুস্তযজ। ছুর্মতিভির্যা ন জীধ্যতি জীর্য্যতঃ। 

যোহসে প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণং ত্যজতঃ স্থুখং 

পূর্ণং বর্ষলহত্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ। 

তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ ভিজায়তে ॥ 

তন্মাদেনামহুং ত্যক্ত। ব্রহ্মণ্যাধায় মানসং। 

নিদ্বন্থ! নির্মমো ৃত্বা চরিষ্যামি মৃগৈং সহ ॥ 

মহাভারত | আদি । ৮৫ | ১১--১৬। 
“হে অরিন্দম পুত্র, যখন মনে যেদূপ অভিরুচি হইয়াছে কিংবা যেরু” 

উৎসাহ হইয়াছে, ষে সময়ে যেরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, 
তোমার যৌবন লইয়া সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। ,কু]ুতো5 


লোভ । ১৩০৩ 


স্রীরা যখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি য্মন দ্বতাছতি পাইলে. 
আরও প্রজ্বলিত হয়, কামও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ্য়।, 
পৃথিবীতে যত ধান্ত, যব, সুবর্ণ, পশ্ড ও স্ত্রী আছে, তাহা সমস্ত একত্র 
করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ 
করিবে। হুর্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, শরীর সম্পূর্ণ ভীর্ণ 
হইয়া গেলেও যাহা কখন জীর্ণ হয় না, সেই যে প্রাণান্তিকমহারোগ তৃষ্ণা 
তাহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই প্ররুত সুধী । আকন্দ পুণ 
সহস্র বৎসর বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি দিন দিন এই লোভের 
বিষয়গুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে। স্থতরাঁধ এই তৃষ্তাকে ত্যাগ করিয়া 
ব্রন্মেতে মন স্থির রাখিয়া সুখছুঃখের অতীত ও মমতারহিত হ্ইয়া 
মৃগদিগের সহিত বিচরণ করিব ।” 
তৃষ্ণার ন্তায় এমন রোগ আর নাই। যাহার ক্রমাগত লোভের বৃষ 
তাহার মনে শাস্তি কোথায়? লোভশুন্ত হইয়! বিষয় তোগ করিলে তবে 
শীস্তি ; নতুবা শাস্তির আশ! নাই। 
৷ আপূর্য্মাণমচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বদ্ধ । 
তদ্বশ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্বেধ স শান্তিমাপ্লোতি ন কামকামী॥ 
তগবদশীতা | ২।৭০। 
“যেমন চারিদিকের নদ নদী হইতে ক্রমাগত জল আসিয়! সমুদ্রে 
পড়িতেছে অথচ তাহাতে সমুদ্রের বিন্দুমাত্র উদ্ভাস নাই, সেইরূপ ঘিনি 
কামনার বিষয় উপভোগ করিতেছেন অথচ বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিষ্চ 
হইতেছেন না, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন; ভোগকামশীল ব্যক্তি 
কখন শাস্তি লাভ করিতে পারে ন11৮ 
(১) যেদিকে লোভের উৎপত্তি হইবে সেই দিক হইতেই মনকে 
দূরে লইয়া -বাইবে। 


১৩৪ ভক্তিযোগ । 


যনে! যতো! নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থ্িরং । 
ততম্ততো নিযম্যেতদাতবান্যেব বশং নয়েশ ॥ 
ভগবদগীতা | ৬। ২৬। 
তগবান্‌ অর্জরনকে বলিতেছেন--“যেদিকে চঞ্চল, অস্থির মন ধাবিত 
হইবে সেই দিক হইতেই ইহাকে সংযত করিয়া স্বীয় বশে আনয়ন করিবে।” 
ইহা অপেক্ষা আর লোভদমনের উতকৃষ্ঠতর উপাক্ম নাই। যখনই কোন 
একটা বৈষয়িক পদার্থের জন্ত মন বিশেষ চঞ্চল ইইবে তখনই তদ্ভিমুখে 
তাহাকে ধাবিত হইতে না দিলে, তাহার আকাঞ্জা চরিতার্থ না করিলে 
(লোভ অনেক কমিয়া যায়। কোন থাদ্য দ্রব্য কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
কি অন্য কোন পদার্থ যাহা পাইবার জন্য মন বিশেষভাবে ব্যাকুল হয় 
তাহা আহরণ করিবে না, তাহা হইলেই লোস্ভ পরাস্ত হইয়া যাইবে । 
কোন দ্রব্য সাধারণ নিয়মে রাখিতে হয় তাই রাখি, কি কোন পরিধেয় বন্ধ 
দ্রসমাজে পরিতে হয় বলিয়া পরি এইরূপ ভাবে কোন দ্রব্য উপভোগ 
করায় দোষ হইবার সম্ভাবনা কম, কিন্ত কোন'দ্রবা দেখিয়া তাহা রাখিতে 
কি কোন ফ্যাসনের বস্ত্র পরিতে মন বিচলিত হইয়াছে জানিতে পারিলে 
তৎক্ষণাৎ মনকে শাসন করা! প্রয়োজন । আজ আমার বাজী দেখিবার 
বড় সাধ হইয়াছে তবে কখনই দেখিব না; আজ আমার কোন সুমিষ্ট 
দ্বব্য আহার করিতে সাধ হইয়াছে তবে আজ কখনই তাহা! আহার করিৰ 
না। য্শ, মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্ডন, 
উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণ্ড.়নকে প্রশ্রয় দিবে না। 
যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ রামচন্ত্রকে উপদেশ দিতেছেন:-_ 
মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা চ্ছেত্তব্যানর্থকারিণী । 
অসংবেদনশন্মেণ বিষস্যেবাঙ্কুরাবলী ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । নির্বাণ । পূর্বার্ধ । ১২৬। ৮৮। 


লোভ । ১০৫ 


বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছা মনে উদ্দিত হইলে, অমনি যেমন বিষবুক্ষের 
অস্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্র ছেদন করা কর্তব্য তেমনই ভাবে অননুভূতিবূপ 
অস্ত্র বারা উহাকে ছেদন করিবে | অর্থাৎ সেই ইচ্ছাকে সম্পন্ন হইতে না 
পদয়া, বিন করিয়! ফেলিবে। 
প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামৎস্যীং নিযচ্ছত। 
যোগবাশিষ্ঠ | নির্বাণ । পুর্ববার্ধ | ৯১৪ । ৯* | 
প্রত্যাহার বড়িশের দ্বারা ইচ্ছা মতহ্যকে দমন করিবে 1” 
যখন যে দিকে ইচ্ছা ধাবিত হইবে, সেই দিক হইতে তাহাকে টানিয়া 
'ফরাইয়া আনিতে হইবে। 
যাহাতে আকৃষ্ট হইবে তাহা হইতে যত দূরে থাকিতে পার,ততই ভাল । 
শৃ হস্থগত হয়নাই তাহা! অধিকার করিবার জন্ট, চেষ্টা করিবে না, আর 
দাতা হস্থগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ অন্তভব করিলেই তাহা হইতে দুরে 
থাকিতে যন্্রবান হইবে । প্রলোভনের বিষয় হইতে যত দুরে থাকিতে, 
পারিবে ততই উপকার ।.. এক ক্কুপণ প্রতোক দিন তিন চারি বার তাঙ্কার 
খুত্তিকাপ্রোথিত ঠত ধনরাশি দেখিত, আর আনন্দে উল্লম্কষন করিত । এমনি 
চাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, যে দিন কোন কারণবশতঃ তাহা দেখিবার 
অবকাশ হইত না, সেই দিন ছটফট. করিত । বাসনানলে আহুতি দিবার 
ত্য কত থে মন্দ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। কোন 
সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনে তাহার অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। বন্ধুগণ 
ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত ধনভাগ্ডার অপসারিত করিল। কৃপণ বাড়ী আসিঙ্া 
'দখে একটি কপর্দকও নাই । তখন তাহার মনের ভাব ধে কি হইয়াছিল, 
সহজেই বুঝিতে পারেন । শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈ-স্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল । বন্ধুগণ এই সময়ে আসিয়া তাশার গৃহসামগ্রী যাতা কিছু 
ছিল, সমস্ত বলপুর্বক লইয়া গেল। অবশেষে তাহার পরিধেয় বন্বখানি 


১০৬ তক্ষিযোগ । 


পর্যাস্ত কাড়িয়া লইল। কীাদিতে কীদিতে হঠাৎ ক্কপণের নির্কেদ উপস্থিত 
হইল। “যাহা গিয়াছে ভালই হইয়াছে, ধনভাগ্ার ও অপরাপর বস্তগুলি 
যদি আমার হইত তবে আমার থাকিত। আমার কি ? আমার বাঁভ: 
তাহা ত আমার সঙ্গে চিরকাল থাকিবে । আমাৰ মৃত্যুসময়ে ত কিছুতেই 
আমার ধনস্তূপ এবং গৃহসজ্জা আমার সঙ্গে যাইত না। লাভের মধ্যে 
প্রলুন্ধ হইয়! প্রাণটি এই বিষয়গুলিতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; মৃত্যুসময়ে এত 
ভালবাসার পদার্থ কিছুই সঙ্গে লইয়। যাইতে পারিষ্ব ন। বলিয়৷ অশেষ যন্তবণ' 
তোগ করিতে হইবে; এবং ইহাদিগের প্রেষ্ষে মজিয়া নিতাধন যাহ 
চিরদিনের সঙ্গী, তাহা হারাইয় ফেলিয়াছি। হায়, হায়, আমার কি 
হইবে? আমার কি হইবে? এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে তাহার 
হৃদয় বৈরাগ্যালোকে আলোকিত হইয়া গেল। আর তাহাকে পান্প কে? 
সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধন কাটিয়া প্রফুল্লচিত্তে বৈরাগোর জয় ঘোষণ! 
করিতে.লাগিল। বন্ধুগণ তাহাকে তাহার আদরের ধন 'ও অন্তান্ত পদাথ 
গুলি প্রতার্পণ করিতে লাগিল, আর সে তাহা গ্রহণ করিল না। বন্ধুগণ 
প্রলোভনের বিষয়গুলি তাহাব্র নিকট হইতে অন্তর করিয়াছিল বলিয়৷ 
তাহার এই উপকার হইল, নতুবা! লালসাবর্কে বে ডুবিয়াছিল, সেই ডুবিয়া 
ছিল, আর উঠিতে হইত না । 

লোভের বিষয় হইতে সর্ধদ! দূরে থাকিবে । তাই বলিয়া যে সংসারে 
কার্যা করিবে না তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক সময়ে 
কর্তব্যান্রোধে এমন কার্যা করিতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন, মান কি 
শের উৎপত্তি হইয়। থাকে, কিংবা অন্ত ভোগের বিষয় সন্খুখে উপস্থিত হয়। 
জগৎকর্তার আদেশে কর্তবা করিতেই হইবে । “আমি তাহার দাস, তাহার 
কার্য করিব ) যশ চাই না মান চাই না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ্ 
না) তবে ষশ হইলে, মান হইলে কি অতিরিক্ত ধনাগম হইলে আছি.কি 





লোভ । ১৩৭ 


করিব? হে তগবন্‌. আমি, যেন স্ফীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার 
হ্বদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়। এইরূপ ভাব মনে রাখিয় 
(লোভের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি ও 
পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সযত্ব হইবে । 

(৩) পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কল্লিত অভাব স্থাষ্টি করিয়া লোভের 
আয়তন এত বৃদ্ধি করিয়াছি । একবার স্থিরভাবে যদি চিস্তা করি "আমার 
কি না হইলে চলে না? আমার কি কি বিষয়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন 
আছে ? তাহা হইলেই দেখিতে পাই কত অল্প বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন । 
চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরপ ভাবে ফীদিয়া বসি তাহাতে 
আমাদিগের অভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক হইতে হয়: 
তোমার কি ভাই, চর্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয় নানাবিধ স্ুস্বাহ খাস্ভ না 
হইলে চলে না? খীযেকষক, সে ত তোমা অপেক্ষা বলশালী কম 
নহে? তোমার কি তাই হুপ্ধফেননিভশয্যা ও নেটের মশারি না হইলে 
নিদ্রা হয় না? এ যেফকির, তোমা অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শাস্তি ৩ 
অধিক দেখিতে পাই, এ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাশয্যায় তোমা অপেক্ষ? 
সহঅগুণ সূখে নিদ্রা বাইতেছে। তোমার দ্বিতল ত্রিতল গৃহ না হইপে 
উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম যাহাদিগের চরণধুলি 
গণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাহার! সামান্ত পর্ণ কুটারে স্বর্গের হাসিন্দে 
কুটার আলোকিত করিয়৷ পরম আনন্দে বাস করিতেছেন । হয় ত বলিখে 
“আমি বড় লোক, আমার অভ্যাস এই, আমি কি প্রকারে 'এ অভ্যা” 
ছাত্র? হে অভ্যাসের দাস , ভর্তৃহরি তোমা অপেক্ষা রাজন্ুখ কি কম 
কো করিয়াছিলেন? তিনি কি বলিতেছেন, অবণ কর £-- 

ভূংপর্যস্কে! নিজভূজলতা কন্দুকঃ খং বিতানং। 
দীপশ্চন্ড্ো বিরতি বনিতালবসঙ্গ প্রমোদঃ। 


০০৮ ভক্তিযোগ। 


দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বাজামানঃ সমস্তাত । 
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুৰি ত্যক্তসর্নবস্পৃহোইপি ॥ 
. বৈরাগ্যশতক । 
“দেখ, ভিক্ষু সমস্ত স্পৃহাত্যাগ করিয়। রাজার ন্যায় শয়ন করিয়াছেন-__. 
বৃত্তিক' তাহার পধ্যস্কের কার্য করিতেছে, নিজের হস্ত উপাধান হইমাছে, 
মাকাশ চন্দ্রাতপের গ্তায় মস্তকোপরি বিস্তৃত রঞ্টিম্াছে, চন্দ্র প্রদীপের ন্যায় 
মালো৷ প্রদান করিতেছে, সংসারে অনাসক্তি বন্ধিতার স্ায় তাহার সঙ্গিনী 
হইয়াছে, পবনরূপ চামরের দ্বার! দশদিক তাহার শরীরে বাজন করিতেছে ।” 
এই ব্যক্তি ত মৃক্তিকায় শয়ন করিয়া রাজার গ্ঠায় সুখ ভোগ করিতেছে, 
আর তুমি কেন “এ বস্তুটী না হইলে চলে না, এ বস্তটা না হইলে বাঁচি 
কই?” এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে উন্মাদের ্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত 
*ইতেছ ? মহাজনগণ বলিবেন £-- | 
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শ।কেনাপি প্রপূর্যাতে। 
অস্য দগ্গোদরম্থার্থে কঃ কুর্যা পাতকং মহ ॥ 
হিতোপদেশ। 
“বনজাত শাক প্রভৃতি দ্বারাই যখন ক্ষুনিবৃণ্ডি হয়, তখন এই দগ্ধ 
পোড়া) উদরের জন্ত কে মহাঁপাতক করিবে ?' 
আর তোমার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের 
বাবস্থা হয় না। তোমার কি বনজাত শাক, ফলমূল নিরামিষ আহার 
করিয়! উদর পূর্ণ হয় না? তাহা অবশ্যই হয়; তবে কি না তুমি কতক- 
গুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়! ইহা! না হইলে হইবে না, উহা না হইলে 
5ইবে না" এইরূপ চীৎকার করিতেছ। মাত্র বিলাসলিপ্সাটি তআগ. করিয়া 
_অনায়াসলত্য স্বাস্থাজনক থাগ্ক আহার, স্বাস্থ্যকর শয্যায় শয়ন, স্বাস্থাপুর্ণগৃহে 
বুসৃতি করিলে দেখিবে লোভ কত স্থচিত হইবে । মন, প্রাণ, শরীর সুস্থ 


মোহ । ১৩০ 


রাঁধিবার জন্য, কি সংসারে কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জঙন্গ 
আমাদিগের যে ষে বিষয়ের প্রয়োজন তাহা! অতি সামান্ঠ, তাহা সংগ্রত 
করিতে লোভ বিশেষ প্রশ্রয় পায় না। 

তোমার কল্পিত অভাব তোমার সর্ধনাশের মূল। যে বিষয়গুলির 
অভাব বোধ করিয়া ভুমি অস্থির হইয়া পড়িয়া, জিজ্ঞাসা করি, সে গুলিই ব' 
তুমি ভোগ করিবে কদিন? প্রকৃতপক্ষে 

“11920৮81105 ০906 11109 11016 0610৬ 
01 71105 0180 11001610100. 

“এই মর্তাভূমিতে মান্ুধের ভাব অতি কম এবং সেই 'অভাবও অধিক 
দিনের জন্ত নহে । এই সত্যটি মনে রাখিম্না “এ চাই, ও চাই, তা চা 
এইরূপ কেবল চাই চাই করি ও না। অতি অল্পতেই সন্ধথ্ট হইও। 

সন্তোষাম্বততৃপ্তানাং যও স্তবখং শান্তচেতসাম্‌। 
কুতস্তদ্ধনলুক্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 
সম্তোষামৃততৃত্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সখ, ধনলুব্ধ ও “ইহা চাই, উঠ; 
চাই” বলিয়া বাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সে সুখ কোথায় ? 





মোহ । 


সকল পাপের মূল মোহ । মোহ এবং অজ্ঞান একই । মোহ বাহার 
নাম অবিগ্ভাও তাহার নাম। মোহ বলিতে অনাজ্মায় আম্মবুদ্ধি বুঝায় . 
ইহা দ্বার! নষ্টচিত্ত হইয়! যাহা অস্থারী, অধ্রব, কষ্ট, তাপ ও শোকের 
উপাদান, তাহাকে স্থায়ী, রব, পরমানন্দের নিদান মনে করি, এবং যাঠ। 
কখন আমার নয়, বাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই তাহাকৈ 


১১৩ ভক্তিযোগ । 


মামার আমার, বলিয়া! তাহার অভাবে অস্থির হইয়া পড়ি। এ দেহ কি 
আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে কি ইহার একটা শুভ্র কেশ কৃষ্ণ 
করিবার আমার অধিকার থাকিত না? এই গৃহ কি আমার? দি 
'আমার হইত তাহা! হইলে আমিই কেন চিরদিন ইহাতে বাস করিতে পারি 
না? আমার ত কিছুই না, আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটি ধূলিকণীও 
মামার নয়, অথচ দিবারাত্র ক্রমাগত চারিদিকে যাহা দেখি তাহাই যেন 
আমার, এইরূপ মনে উদয় হইতেছে । আমার পিতাও আমার নন, 
মামার মাতাও আমার নন, আমার স্ত্রীও আবামার নন, আমার পুক্রও 
মামার নন, অথচ প্রাণের মধ্যে সর্বদা কে যেন “আমার আমার, বলিয়া! 
পৰনি করিতেছে । যে এই ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে তাহারই নাম মোহ। 
মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং | 
এবন্থিধং মমত্বং যত স মোহ ইতি কীর্তিতঃ ॥ 
পদ্মপুরাণ। 

“আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ, এইরূপ ষে 
“মামার, আমার” জ্ঞান ইহারই নাম মোহ | 

মোহ সকল পাপের উৎপাদক্িতা। মোহ না থাকিলে অসার অনিত্য 
বষয়ে কাহারও লোভ "হইত না, এই পৃথিবীর ধন মান লইয়া! কাহারও 
গর্ব হইত না, পরজ্ীকাতরতা৷ প্রভৃতি দোষ আমাদিগের জীবন জর্জরিত 
করিতে পার্টুরত. না, কাম অতি জঘন্ত অতি বিগহিত পিশাচের রঙ্গতৃমিকে 
সুবর্ণরঙ্গে রপ্রিত করিতে পারিত না। সমস্ত পাপই এই মোহ অর্থাৎ 
অজ্ঞান হইতে জন্মগ্রহণ করে। 

(১) অজ্ঞানকে নাশ করিতে জ্ঞানই ত্্ান্ত্র। জ্ঞান জন্মিলে অদ্তান 
মাপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। হৃর্য্যোদয়ে অন্ধকারকে ৰলিয়া দিতে 
ভয় ন!প্তুমি এখন চলি! যাও।” অন্ধকার আপনা হইতেই বিদায় লয়। 


মোহ । ১১৯ 


জানহ্র্য্যের উপয় হইলে মোহান্ধকার আপনা হইতেই বিদায় লয়। জ্ঞান 
উপার্জন করিতে তবচিন্তা ও শান্ত্রালোচনা আবস্তক। আমি কি? 
আমাত্র কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইকপ বিষয় লইয়া যত বিচার 
করিবে ততই মোহ দূর হইয়া যাইবে । “আমার শরীর আমি নহি, যাহাতে 
আমি বন্ধ হইয়! ব্রহিষ্বাছি ইহা! মাক্ামাত্র” এইরূপ তব্ালোচনায় যত 'অগ্রসর 
হইবে ততই মোহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। 

কূশোহতিদুঃখী বদ্ধোহহং হস্তপাদাদিমানহং 

ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধাতে ॥ 

নাহং দুঃখী নঃ মে দেহো বন্ধঃ কন্মান্ময়ি স্থিতঃ। 

ইতি ভ্াবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচাতে ॥ 

নাহং মাংসং নচাস্থীনি দেছাদন্যঃ পরোহাহং। 

ইতি নিশ্চয়বানন্তঃক্ষীণানিদ্ভো বিমুচ্যতে ॥ 

কল্িতৈবমবিষ্ভেয়মনা তন্তাতবা ভাবনা । 

পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুঙ্গেন রাঘব ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৪। ২৯--৩১১ ৩৪ । 


মহধি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন £--"আমি কশ, আমি অতি 
ঢংখী, আমি বন্ধ, আমি হন্তপদাদিমান্‌ জীব,” এই ভাবের অনুরূপ বাবার 
সবার! মনুষ্য মোহপাপে বদ্ধ হয়। “আমি ছৃঃখী নহি, আমার বন্ধন হইবে 
কিরূপে ?” এই ভাবের অনুরূপ বাবার দ্বারা মনুষ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত 
হয়। “আমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি 
আত্মা”, এইরূপ নিশ্চয় বোধ দ্বারা যাহার অন্তর হইতে অবিষ্ভা ক্ষয় 
পাইয়াছে, তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন । হে রাঘব, মঅনাজ্ম বস্তুতে আত 


১১২ ভক্তিযোগ। 


ভাবনা দ্বার অজ্ঞান ব্যক্তি অবিষ্ভার কল্পন1 করিয়। থাকে, জ্ঞানিগণ তাহা 
করেন না। 
শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন :-- 
ক। তব কান্ত! কম্তে পুত্রঃ সংসার হয়মতীব বিচিত্রঃ । 
কম ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্বং চিন্তয় তদিদং আ্রাতঃ ॥ 
মোহমুদগর ; 
“কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র ? এই সংসার অতীব বিচিত্র ' 
তুমি কার? কোথা হইতে আসিয়াছ ? হে ত্রাতঃ এই তত্ব চিন্তা কর।' 
এইবপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞামের উদয় হইলে আর মোহ থাকি, 
পারে না। মোহ দূর হইলে পরমানন্দের নিবাস ব্রহ্মনিষ্ঠার উৎপত্তি হয়: 
মহধি বশিষ্ঠ এই জ্ঞানের দ্বার! কিরূপে মোহ নষ্ট হইয়া! ্িষ্ঠার উ উদয় হয়, 
তাহা! দেখাইবার জন্য বলিতেছেন £- 
ইমাং সপ্তপদ।ং জ্ঞনভূমিমাকর্ণয়ানঘ । 
নানয়া জ্ঞাতয়৷ ভূয়ো৷ মোহপঙ্কে নিমজ্জতি ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১7 
“হে অনঘ, এই সাতটি জ্ঞানভূমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জ্ঞাত 
হইলে আর মোহপন্কে মগ্র হইতে হয় ন1। 
জ্ঞানভূমিঃ গুভেচ্ছাখ্য। প্রথম। সমুদাহৃত৷। 
বিচারণ। দ্বিতীয় স্াতৃতীয়া তন্মুমানসা ॥ 
সত্তাপত্তিশ্চতুর্থী স্তাত্ততোইসংসক্তিনামিকা । 
পদার্থভাবনী ষ্তী সপ্ুমী তুর্য্যগা গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ৫1৬) 


মোহ । ১১৩ 


শুভেচ্ছা! প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণ! দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ) তন্ুমানসা তৃতীয় 
সত্তাপত্তি চতুর্থ ; অসংসক্কি পঞ্চম ; পদ্দার্থভাবনী বষ্ট ) তূর্য্যগা গতি সপ্তম । 


স্থিতঃ কিং মুঢ় এবান্মি যোক্ষ্যেহহং শান্ত্রসজ্জনৈঃ | 
বৈরাগ্যপূর্ববমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি | ১১৮। ৮1 


“আমি কেন মূঢ় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়! শান্তা 
লোচন1 করিব ও সঙ্জনের সহিত মিশিব, এই প্রকার যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ 
তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি শুতেচ্ছ৷ বলিয়া থাকেন ।% 


শাপ্্রসজ্জনসম্পকৈর্বৈরাগ্যাভ্যাসপুর্বিকম্‌ । 
সদাচারপ্রবৃত্ত। যা প্রোচ্যতে স| বিচারণ! ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি। ১১৮। ৮। 
“শান্ত্রানুশীলন ও সং্জনসঙ্গতি দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস পৃর্বাক সত্য কি? 
অসত্য কি?স্থারী কি? অস্থায়ী কি? আত্মাকি? অনাত্বা কি? কর্তবা 
কি? অকর্তব্য কি? বন্ধনকি? মোক্ষকি? এইরূপ সাচার প্রবৃত্ত যে 
বিচার, তাহার নাম বিচারণা ॥৮ 


বিচারণ গুভেচ্ছাভ্যাং ইন্ড্রিয়াথে্রক্ততা | 
যাত্র সা তঙ্গতাভাবাত প্রোচ্যতে তনুমানস। ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্বি। ১১৮। ১০। 


ধ্রথমে গুভেচ্ছ! জন্মিলে পরে সদসৎ বিচারণ! দ্বার! ইন্দ্রির়ভোগা 
বিষয়ে যে অরতি-জন্মে তাহার নাম তন্থমানসা” অর্থাৎ মন তখন আর 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্থুলত্ব ুচিয়া সুকত্ব গ্রাপ্ডি হয়। 


১১৪: ভক্তিযোগ । 


ভূমিকা ত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যেহর্থে বিব্লতের্বশা। 


সত্তাতুনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্তাপত্তিরুগাহৃতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১১। 


"শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানস! এই ভিন ভ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া 
চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে বিমল আত্মাতে মন 
স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্তাপত্তি ॥ 


দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় যঃ॥ 
রূঢসত্বচমতকার1ৎ প্রোক্তাসংসক্ভিনামিকা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১২। 


*গুঁভেচ্ছা, বিচারণা, তন্থুমানসা ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্টক্ জ্ঞানভূমি 
অভ্যাস করায় যে চমতকার সাত্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহ দ্বার বিষয়ে 
আসক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্তি। 


ভূমিকা পঞ্চকাভ্য।সাৎ স্বাতারামতয়া ভূশং। 
আত্যন্তরাণাং বাহানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ 
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রত্বেন বিবোধনং । 
পদার্থভাবন! নানী ষন্তী সংজায়তে গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ।. উৎপত্তি । ১১৮। ১৩--১৪। 


“ুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্ুমানসা, সত্বাপত্তি ও অসংসক্কতি এই পঞ্চ জ্ঞান- 
ভূমির অভ্যাস দ্বারা ব্রদ্দেতে নির্কৃতি লাভ করিলে, ভিতরের ও বাহিরের 
পদার্থের চিন্তা দূর হইয়া যায় ; এই সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া গেলে যে ধত্বের 
সহিত্ত প্রকৃত আত্মতত্বের চিন্তা হয়, তাহার নাম পদার্থভাবন! ।+ 


মোহ । ১১৫ 


ভূমিষট্কচিরাভ্যা সাঞ্েদস্যামুপলভ্ততঃ | 
ও স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং সা ভে! তুর্য্যগা গতিঃ ॥ 
| বোগবাশিষ্ঠ 1 উৎপত্তি । ১১৮। ১৫। 
“পূর্বোক্ত ছয়টা জ্ঞানভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপর তেদ জ্ঞান চলিয়া 
গেলে ব্রদ্েতে যে শ্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই ন।ম তুর্যাগ। গতি। 
যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতা5 | 
আত্মারাম। মহাত্ানস্তে মহশ্পদমাগতাঃ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১৭ | 
“হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাভাগ জ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থ! অর্থাৎ তুর্যগা 
গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাঁত্বাগণ ভগবানের সহিত ক্রমাগত রমণ করিতে 
থাকেন এবং ব্রহ্মপদ লাভ করেন। 
ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদবী কি আছে ? যাহার হৃদয় হইতে 
জ্ঞানের প্রভাবে মোহজনিত সঙ্কল্প তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কি আর; 
আনন্দের সীমা আছে? 
সন্থল্পসংক্ষয়বশাদ্‌ গলিতে তু চিত্তে। 
ংসারমোহমিহিকা গলিত৷ ভবস্তি ॥ 
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং। 
চিম্মাত্রমেকমজমাদ্যমনভ্যমব্যঃ ॥ 
| যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১২। ৫৬1. 
“বাসনা ক্ষয় হইলে যেমন চিত্তের বিকার নষ্ট হয়, অমনি সংসারের 
মোহনীহার বিলীন হইয়া বায়, তখন শরৎকালের আকাশের ন্যায় হৃদয়ে 
স্বচ্ছ, চিত্শবরূপ, অদ্ধিতীয়, আস্ত, অনন্ত, জন্মর হিত পরব্রহ্ধ দৃষ্ট হন । মেখ- 


১১৩ ভক্তিযোগ। 


নির্শক্ত বিমল শরদাকাশে যেমন পূর্ণচন্ত্র শোভা! পান, তেমনি মোহনির্ কত 
ক্ঞানীর বিমল হৃদয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শোভা। পান।” 
কেহ মনে করিবেন না এ অবস্থায় আর সংসারের কার্য করিতে হইবে 
না। “মোহ চলিয়া গেলে আর সংসারের কার্যে কি প্রয়োজন ? এমন 
কথা কেহ ভ্রমেও বলিবেন না। গীতায় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ অর্জ,নকে 
ৰলিতেছেন,-- 
সক্তাঃ কর্্বণ্যবিদ্বাংসো যথা! কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীঞ লোকসংগ্রহম ॥ 
ভগবাগীতা | ৩। ২৫। 
“হে অর্জন, অজ্ঞাত ব্যক্তি যেমন মোহাভিভূত হইয়া! কম্ম করিয়! 
থাকে, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়! লোকসমাজের রক্ষ1! ও উন্নতির 
বন্য তেমনি করিবেন ।, 
আমর! যখন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি তখন অবশ্ঠ সংসারের কাধ্য 
করিব। তবে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যে ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে 
ৰলিয়াছেন সেই ভাবে বিচরণ করিতে হইবে । 
অন্তঃসংত্যক্ত সর্ববাশে। বীতরাগে। বিবাসন। 
বহিঃ সর্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম | ১৮1 ১৮। 
“হে রাঘব, অন্তরে সকল .আশা, আসক্তি. ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া 
বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্ধ্য করিতে থাক।, 
বহিঃ কৃজিমসংরত্তে! হৃদি সং রস্তবর্জিত:। 
কর্তা বহিরকর্তন্তর্লোকে বিহর রাখব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উপশম | ১৮1 ২২7 


মোহ। ১১৭ 


হে রাঘব, অস্তরে আবেগবর্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ 
দেখাই ভিতরে অবর্তা থাকিয়া বাহিরে বর্তী হইয়৷ সংসারে, বিচরণ 
করণ 
ত্ক্তাহংকু তিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ ৷ 
অগৃহীতকলক্কাস্কে! লোকে বিহর রাঘর ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উপশম । ১৮। ২৫। 
'হে রাঘব, “আমি করিতেছি, এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কার্ষে।র 
ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়৷ গশাস্তচিত্তে, আকাশ যেমন সর্বতুই শোভা 
পাইতেছে কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুমি সেইরূপ সংসারের 
সমন্ত কার্যে ব্যাপূত অথচ নিষ্লঙ্ক থাকিয়া বিচরণ কর। 
অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণন| লঘঘুচেঙসাম্‌। 
উদ্ারচরিতানান্ত্র বন্থুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 


'ইনি বন্ধু ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ গণন। করিয়। থাকেন, 
কিস্ছ উদারপ্রক্ৃতি ব্যক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুম্ব। 

(১) কি মধুর উপদেশ ! পৃথিবীর সকলকে বন্ধু ভাবিয়। কর্তৃত্বাভিমান 
পরিত্যাগ করিয়! ভগবানের বিধি পালনের জন্ত সংসারে কর্তৃত্ব করিতে 
হইবে। বাহিরে যাহাকে শক্র বলি তাহাকেও বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, 
কেবল ধর্শের অনুরোধে ছুর্নীতির শাসনের জন্ঠ 'তাহার প্রতিকূলাচরণ 
করিব। বাহিরে যাহাকে বন্ধু বলি তিনিও সেইরূপ কোন অন্তায়াচরণ, 
করিলে তাহারও অবশ প্রতিকৃূলাচরণ করিব। আমার্দিগের শক্র-- 
'পাপ ও ছুর্নাতি, কোন ব্যক্কিবিশেষ নহে। 

(২) “অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি* এই কবিতাটার মন্্বান্নধাবন করিলে মোহ- 


১১৮, ভক্তিযোগ। 


মনের আর একটা সুন্দর উপায় পাওয়া যায় | তত্বজ্ঞানের দ্বারা 
মোহাদ্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়, সার্বজনিক প্রেমের দ্বারা মোহকালকুট- 
তেমনি নিবীর্ধয হইয়া যায়। 

সঙ্কীর্ণতা যেখানে, মোহ্‌ সেইখানে; সন্কীর্ণতাঁর বিনাশ হইলে মোহ স্থান 
পায়না । আমি কোন এক বাক্তিসন্বন্ধে £মাহান্ধ ততদিন, যতদিন 
তেমন আর একটা না পাই। সংকীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম । যেখানে 
আমি এক ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালম্বাসি না, সেইখানে'আঙি 
তাহার জন্ চঞ্চল হই। আমর! প্রাণের সহিত ভালবাসিব অথচ 
মোহাসক্ত হইব না। 

সাধারণতঃ মাতার পুত্রের প্রতি যে ভালবাস! দেখিতে পাই তাহ। 
প্রায়ই মোহপরিপূর্ণ। কটা মা দেখিতে পাই যে স্বগর্ভজাত পুভ্র ও 
প্রতিবেশী অন্ত বালকগুলিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন । “আমার পুত্র 
“আমার পুক্র” বলিয়৷ কাহার পিতা, কাহার মাতা না ব্যতিব্যস্ত? কোন 
পিতাকি কোন ষাতাকে যখন দেখিব যে যাই কোন বালককে দেখিতে- 
ছেন অমনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, আপনার পুত্রের স্তর 
তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং আপনার পুত্রের প্রতিও জাতিনির্বিশেষে 
অন্ত কোন বালকের প্রতি ব্যবহারের বিন্দুমাত্র বৈক্ষণ্য নাই, তখনই 
বলিব এই পিতার এই. মাতার প্রাণ হইতে অপতাঙ্গেহজনিত মোহ দুরী- 
তৃত হুইয়াছে। চি 
_ প্রারিবারিক সম্পর্ক, ভিন্ন বন্ধুত্বেও মোহের উৎপত্তি হয়। আমি এক 
ব্াক্তিকে অত্যন্ত, ভালবাসি, তাহার অভাবে:গ্রাণ ষংপরোনাস্তি বাকুল 
হয়, মনের শান্তি দুরীতৃত হয়, চিত্ত চঞ্চল হয়, নির্মিত কর্তব্যকার্ধ্য গুলি 
করিতে মনোযোগের ক্রি হয়--ইহা! সমস্যাই মোহঘটিত । এই রোগের, 
মহৌষধ উদার প্রেম। 


মোহ। ১১৯ 


যতই বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যত প্রকৃত প্রেমের বিস্তার হয়, ততই 
মোহের হাস হইতে থাকে । | 

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন “বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কি প্রকারে? 
প্রেমের বিস্তার হয় কিরূপে £ 

পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালনা করিতে থাকিবেন, ততই প্রেমের 
বৃদ্ধি হইবে। প্রেমের বৃদ্ধি হইলেই প্রাণ মধুময় হয়, ভিতরে প্রাণ মধুময় 
হইলের্ঠ*কুৎসিত বস্তও সুন্দর হইতে থাকে । একটি সামান্ত বৃক্ষ প্রেমিক 
যে চক্ষে দেখেন আমর! সে চক্ষে দেখিতে পারি না। তাহার নিকটে 
নীরম পদার্থ সরস হইয়। দাড়ায়, আমাদিগের নিকটে সরস পদার্থও নীরন 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যত তোমার প্রাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে, তত অপর, 

লোক তোমাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এব এবং তুমিও, তত, অপুর প্রতি 

আক হইবে। ভগবানের এই নিরম। বতই প্রাণে মধু সঞ্চয় হয়, 
ততই মানুষ মধুলোভী হয়; সুতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে 
থাকে ; পৃথিবীতে মধুগর্ড কুম্থমের অস্ত নাই, ধে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর, সেই পদার্থেই কিছু না কিছু মধু নিহিত আছে। প্রেমিক ভ্রমর 
সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। নিতান্ত পাপী যে জীব তাহার 
প্রাণের ভিতরেও ভগবান্‌ মধু ঢালিয়! রাখিয়াছেন, যে অন্বেষগ করে সেই 
পায় । 

যত অধিক পরিমাণে প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকিবে, ততই 
ধে মোহজনিত আসক্তি কমিয়া যাইবে--ইহা! ত ঞব কথা । যে কোন 
বিষয় মোহে প্রাণ আচ্ছন্ন করে এবং মঙ্কীর্ঘতা আনয়ন করে, সেই বিষয়ে 
উদ্দারতা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই মোহ বিনাশ পাইবে । ধাহারা ধর্মমত, 
লইয়া সন্কীর্ণ হইয়! পড়িয়াছেন, তাহারাও মোহবিভ্রাস্ত হইয়! বিবাদ করিয়। 
থাকেন, কিন্ত যখনই প্রাণে সার্বতৌমিক উদারতা প্রবেশ করে, তখনই 


১২ ভক্তিযোগ । 


তাহারা সকল সম্প্রদায়ের লোককেই আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন, 
অমনি মোহের শাস্তি । 

এই বিশ্বজনীন গ্রেমপীয্ষধারায় সমগ্র হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া! 
শাকাসিংহ তাহার গ্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তমা সক্ছধর্মিণীকে ত্যাগ করিয়া 
জগছুদ্ধারের জন্য সর্বত্যাগী হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। মহাপ্রেমে 
মজিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্র মোহের মস্তকে পদ্ধাঘাত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। এডুয়িন আরনল্ডের 'লাইট অব :এসিয়া নামক মহাকাব্য 
শাক্যসিংহ গৃহত্যাগের অবাবহিত পূর্বে নিগীথসময়ে তাহার স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহ! পাঠ করিলে উদার 
প্রেমের এই মেহদমনী মহাশক্তির পরিচয় উৎক্কষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। বুদ্ধদেব প্রথমে বলিলেন £-- 

“] 10৮90 01769 0805৫ 
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থামি ব্রহ্মাওস্থ সমস্ত জীবকে এত ভালবাসিয়াছি বলিয়'ই তোমাকে 
গত্যন্ত ভালবাসিয়াছি।” জগতে সমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার 
ভালবাস! ভালবাস! নহে, তাহাই মোহ। বুদ্ধদেবের ভালবাম! প্রত 
ভালবাসা, মোহ নহে । মোহ ব্যক্তিবিশেষ কি বিরয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরি- 
সরের মধ্যে নিবন্ধ থাকে, ভালবাস। জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে । সেই ভাল- 
বাসায় মচুষ্যের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার নিদ্রিতা স্ত্রীকে 
সন্বোধন করিয়া পুৰরাম্ম শাক্যসিংহ যাহা! বলিলেন, তাহার দ্বারাই নি 
পারিবেন । | 
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) যোছ। ১২৯. 


“হে নিদ্রাভিভূতে প্রিক্নতমে, মহাভিনিঙ্কমণের সময় উপস্থিত, আমান্গ 
প্রস্থান করিতে হইবে; যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার হইবে অথচ 
তেমাতে ও আমাত্ে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে সেই মহাব্রতসাধনের জন্য 
তোমার স্থকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে । অর্থাৎ “তোমার 
প্রতি আমার যে ভালবাস! তাহাই আমাকে বলিতেছে--“আমার নাম 
তবে ভালবাসা, যদি তুমি এই যে তোমার হৃদয়ের পরম আনন্দপ্রতিমা, 
জীবনের চিরসঙ্গিনী, ইহাকেও ত্যাগ করিয়া এই পাপক্রিষ্ট হুঃখজর্জরিত, 
পৃথিবীকে মোহনিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হও। যদি ইহার 
ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া! এই জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার 
নাম ভালবাসা নহে. আমার নাম মোহ ।”” 

চ্ছন্দক যখন বলিলেন--তুমি ত জগতের প্রেমে মত্ত হইয়াছ, কিন্তু 
তুমি চলিয়া! গেলে তোমার পিতার মনে কি কষ্ট হইবে একবার ভাবিয়৷ 
দেখ, তাহাকে এবং পরিবারের অপর সকলকে এই ত কষ্ট দিতে গ্রস্তত 
হইয়াছ, তবে আর তাহাদের জন্য তোমার প্রেম কোথায়? সিদ্ধার্থ 
উত্তর করিলেন। 
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“ছে বন্ধু, সে প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম নিজের সুখলালস।  তৃত্তির 
জন্য প্রেমের আম্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাছে না। জ্বামি কিন্তু 
আমার - পরিবারস্থ লোকদিগকে আম্নার নিজের সুখভোগ অপেক্ষা, এমন 
কি ভাহাদিগেরও স্থুখভোগ. অপেক্ষাও অধিক ভাল্বাসি, ভাই তাহাদিগের 


১৯২ ভক্তিযোগ। 


প্রন্কত সখ যাহাতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য--ত্তাহাদিগকে এবং এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে সকলকেই 
যদি প্রেমের চরমসাধন করিলে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পাঁর। 
যায়-তাহা করিবার জঙ্ত চলিলাম। ম্োহকে পদদলিত করিয়া 
প্রেমের দ্বারা বিশ্বের উদ্ধার করিবার জন্ত গ্রেমাবতার শাকাসিংহ 
ক্ষুদ্র সংসার ত্যাগ করিয়া! মহাসংসারের কার্ধ্যে গ্রবৃত্ত হইলেন। 

ভগবান করুন আমরাও যেন জ্ঞানের আলোকে হদয় আলোকিত 
করিয়৷ প্রেমামূতে আপাদমস্তক অভিষিঞ্িতি হয়া, মোহকে চিরকালের 
মত বিদায় দিয়া পরিবারে, সমাজে, সমস্ত জগতে তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। 
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(১) আত্মপরীক্ষার অভাবনিবন্ধন মদের উৎপত্তি। স্থিরভাবে বে 
বাক্তি 'আমি কি? আমার জ্ঞান কতটুকু ? আমার ক্ষমতা কতটুকু 
চিন্তা করে, সে কখন অস্কারে স্বীত হইতে পারে না। জ্ঞানের অহঙ্কার 
বাহার! করিয়। থাকেন তাহাদিগের মধ্যে কে বলিতে পারেন-- আমি 
কি? আমার অঞ্গগুলি কি? কিরূপে সৃষ্ট? যে ধাতু দ্বারা সৃষ্ট সে 
ধাতুগুলি কি? আমর! হস্ত দ্বারা ধরিতে পারি কেন? চক্ষু বার দেখিতে 
পাই কেন? মনের টিস্তাশক্কি কোথা হইতে আসিল? আমি কি 
তাহাই বদি না বুঝিলাম তবে আর 'আমি 'আমি' করিয়া বেড়াই কেন? 
ধিনি থে বিষয়ের অহঙ্কার করেন তিনি সেই বিষয়ের কি জামেন এবং 
তাহার ক্ষমতায় মেই বিষয়ে কতদূর কি'করিতে পারিয়াছেন, একবার 
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প্রপাস্তদয়ে কয়েক মিনিটের জন্ত চিন্তা করিয়া দেখুন) এইরূপে চিন্তা 
করিয়! বলুন--অহঙ্কারের কোন কারণ পান কি না? 


* জ্ঞানী, তুমি জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ--তুমি সকলই জান-_ প্রথম 
আমাকে উত্তর দাও তুমি তোমাকে জান কিনা? আত্মার কথা দূরে 
থাকুক, তোমার শরীরের একটি রক্তবিন্দু কি তাহা বলিতে পার ৯ তুমি 
যে পদার্থবিষ্তায় মহাজ্ঞানী বলিয়৷ অভিমান করিতেছ, একি বারুকণ। 
কোথা হইতে আসিল, কি ধাতুতে গঠিত বলিতে পার? চুগ্ধক লৌহকে 
টানে কেন বলিতে পার? কে আছে এমনজ্ঞানী এ ভুবনে, চুস্বক 
লৌহকে টানে কেন, জানে? এই যে চারিদিকে দৃশ্ঠমান জগৎ ইহার একটা 
ধুলিরেণু, একটা জলবিন্দুর প্রকৃত তথ্য যদি বলিয়া দিতে পার তবে 
বুঝিব তুমি জ্ঞানী । 

ধাহার! ক্ষমতার বড়াই করেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করি 
“তোমার কি ক্ষমতা আছে ? তুমি কি করিতে পার ?, 

ধিনি সুবক্ত। তিনি হয়ত বলিবেন “আমি বক্তৃত৷ দ্বারা এ সংসারকে 
মোছিত করিতে পারি।” তোমার বক্তৃতাশক্তর কি শ্রষ্টী তুমি? 
তবে সকল সময়ে মনোহারিণী বক্তৃতা করিতে পার না কেন? কাল, 
তুমি সহশ্র সহশ্র মনুষ্যকে তোমার বাগ্সিতায় উন্নত করিয়। তুলিয়াছিলে, 
আজ সেই তুমি সেই স্থলে সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়াছ, 
আজ কই একটী প্রাণী ও ত আকৃষ্ট হইতেছে না! 


কবি হয় ত বলিবেন “আমার কবিতা শুনিলে কে ন৷ মুগ্ধ হয় 1” 
তীহাকে জিজ্ঞাসা করি--“এই কবিত্বশক্তি কি তুমি স্যঠি করিয়াছিলে: 
না অপর কেহ তোমাকে দিয়াছেন? আর এই কবিত্বশক্তির উপয়ে কি 
তোমার অধিকার আছে 1-ফাল মেইত এক মিনিটও চিন্ত! দা করিয় 


১২৪ ভক্তিযোগ। 


অজক্র মধুময় কবিত! লিখিয়। গেলে, আজ এই ষে বসিয়া বসিয়৷ কত 
মন্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছ, একটি ভাব পাইবার জন্ত শতবার উর্ধদিকে 
তাকাইতেছ, আর এক এক বার ভ্রকুঞ্চিত করিয়! গভীর চিন্তায় মগ্র 
হইতেছ, কই তেমনি একটা কবিতাঁও কেন লিগ্বিতে পারিতেছ না ? 

অন্কবিদ্ভাপারদর্শী, তুমি ত বল 'আমার এমম এক নৈসর্গিক শক্তি 
আছে যে, আমি অস্কশান্ত্রের অতি জটিল প্রশ্কগুলির অনায়াসে উত্তর 
করিতে পারি।” যদ্দি থাকে শক্তি, তাহার কর্তা কি তুমি? আর সেই 
শক্তিই তোমার করায়ত্ত কই? এক এক সময়ে ভ দেখি, তোমার শিষ্যান্ু- 
শিষ্য তোমাকে পরাস্ত করিয়। দেয়। 

সমর-বিজয়ী, বিজয়-নিশান তুলিয়া বলিভেছে “সামরিক কৌশল 
আমার ন্যায় কে জানে ? বলি, সেই কৌশল শিক্ষা করিবার শক্তি কি 
তুমি তোমাকে দিয়াছ ? আর সেই শক্তিই কি সর্বদা তোমার আজ্ঞাবচ ? 
দি তোমার আয়ত্তাধীন হইত তবে ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি জয়ী 
হইতে ? কাল তুমি লক্ষাধিক সৈম্ত জয় করিয়া আসিলে, আর আজ কেন 
মাত্র তিন শত সেনা তোমার অক্ষৌহিণী পরাভূত করিয়। ফেলিল? 

_ শ্রতোক বিষয়ে চিস্তা করিলে দেখিতে পাষ্টব, যাহার অহঙ্কার করি, 
তাহা আমার কিছুই নয় এবং তাহার উপরে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার 
নাই। এই হস্ত সন্ুখস্থ পদার্থকে ধরিবার জন্ত প্রসারণ করিতেছি, হয়ত 
ইতিমধ্যে বাতব্যাধি আসির! হস্তকে আসাড় করিয়! দিল, আর ধরা! হইল 
না। এই জিহ্বা ছার! এত বাক্য বলিতেছি, হয় ত আর একটি বাকা 
(রিকি রিল ০৪ আর জিহ্বা আমার আদেশ 
এমানিৰে না। 

এই বরিশালে একটা বৃদ্ধ বলিতেন-- | 
“আষমি কতু আমার নয়, এক.তাবি আর হয়।” 
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কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। আমি ধদি আমারই হইতাম, ভবে আমার 
ক্ষমতাধীন যাহা করিব ভাবিতাম তাহা ত করিতেই পারিতাম। নেক 
গময়ে দেখি যাহা! আমি নিশ্চয় করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, এমন 
ঘটনাচক্র আসিয়া পড়িল যে আর তাহা করিতে পারিলাম না| 

আমরা যাহা কিছু করি, কি যাহ কিছু বুঝি, কি যাহ! কিছু ভাবি তাহ! 
সমস্তই ভগবানের শক্তি লইয়।। আমাদিগের কোন শক্তি নাই। তিন 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহা যদি প্রত্যাহার করেন, তবে আমাদিগের কিছুই 
করিবার ক্ষমত! থাকে না, আমর একেবারে উপায়হীন হইয়া পড়ি। 
তিনি সহায় না হইলে আমাদিগের একটি তৃণও উত্তোলন করিবার ক্ষমত! 
হয় না। কেনোপনিষদে একটি আখ্যয়িক! এই তবটা অতি মনোহ্রভাবে 
প্রকাশ করিতেছে। 

ব্রহ্ম হ দেবভ্যে। বিজিগ্যে তশ্তহ ব্রঙ্গণে! বিজয়ে দেবা! অমহীয়স্ত ত 
ক্ষস্তাম্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। 

ব্রহ্ম দেবানুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতার্দিগকে বিজন্ী 
করিলেন। সেই ব্রন্মের জয়েতে অগ্নি, ইন্ত্র, বাধু প্রভৃতি দেবতাগণ 
মহিমান্বিত হইলেন এবং মনে করিলেন 'আমাদিগেরই এ জয়, আমাদিগেরই 
এ মহিম!1” ব্রহ্গকে ভূলিয়া আপনাদিগের শক্তিতে জয় লাভ করিয়াছেন 
মনে করিলেন। 

তদ্বৈধাং বিত্ত তেভ্যোহ প্রাছূর্বভৃব তন্ন বাজানস্ত কিমিদং হক্ষমিতি। 
দেই অন্তর্যযামী ব্রহ্ম দেবতাদিগের এই বৃথাভিমান জানিলেন ও তাহ 
দুর করিবার জন্য তাহাদিগের নিকটে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত 
হইলেন, কিন্তু তাহার! এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহ। জানিতে পারিলেন না । 
ইনি যে ব্রহ্ম তাহ জানিতে পারিলেন না। 

তেহগ্নিমক্রবন্‌ জাতবেদ এত ঘ্িজানিহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। 
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দেবতারা ইনি কে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্লিকে বলিলেন “হে 
জাতবেদ, এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা তুমি জানিয়া আইস।' অস্সরি 
বলিলেন “তাহাই হউক।” 

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি অধির্ববা ক হার জিত 
বা অহমন্দ্ীতি। 

* অগ্নি তাহার নিকট গমন করিলেন। ফ্িনি অগ্রিকে জিজ্ঞাসা কৰি- 

লেন তুমি কে? অগ্রি কহিলেন 'আমি অগ্নি,ক্সামি জাতবেদ1। 

তশ্মিংস্্রয়ি কিং বীর্ধযমিত্যপীদং সর্ধ্বং দহেক্কং যদদিদং সর্বং পৃথিব্যামিতি। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার'কি শক্তি আছে ?' অগ্নি বলি- 
লেন “এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্ত আছে,আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি।, 

তশ্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেক়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধ নং 
স তত এব নিববুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি । 

তখন তিনি অগ্নির সম্মুথে একটা তৃণ রাখিয়া বলিলেন “তুমি ব্রহ্মা 
দগ্ধ করিতে পার, এই তৃণটী দগ্ধকর দেখি । অগ্নি তাহার সমুদয় শক্তি 
দ্বারা তৃণটি দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিস্তাকছুতেই দগ্ধ করিতে 
পারিলেন না। অবশেষে পরাস্ত হইয়া, দেবতাদিগের নিকটে আসিয়। 
বলিলেন 'এই যে বরণীয়রূপ, ইনি কে তাহা আমি জানিতে পারিলাম ন11, 

অথ বাধুমক্রবন্‌ বারবেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। 

অনন্তর দেবতাগণ বাযুকে বলিলেন--বায়ু, তুমি জানিয়া! আইস 
এই বরণীয়্ ব্যক্তি কে ।” বায়ু বলিলেন “তাহাই হউক । 

তদভ্যন্রবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি। বাযূর্ধা অহমশ্দীত্যপ্রবীন্মাতরিশ্বা 
বাঅহমন্ীতি। . 

বায়ু তাহার নিকটে গমন করিলেন । তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে? বায়ু কহিলেন আমি বায়ু, আমি মাতরিস্! ।' 


ম্দ। ১খ্ণী 


তশ্মিংস্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদ। সর্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার কি শক্তি আছে? বাহু 
উদর করিলেন "এই পৃথিবীতে ষত কিছু বস্ত আছে আমি সমুদয় আহরণ 
করিতে পারি ॥, 

তশ্মৈ ভৃণৎ নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তচুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তঙ্গ 
শশাকাদাতুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি । 

তখন তিনি বায়ুসম্ুখে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, 'তুমি ত ব্রহ্গাণ্ডের 
যাবতীয় বস্ত আহরণ করিতে পার, এই তৃণটি আহরণ কর দেখি ।” বায়ু 
তাহার সমুদয় শক্তি দ্বারা তৃণটি আহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই পারিলেন না । অবশেষে নিরস্ত হইয়! দেবতাদিগের নিকটে 
আসিয়া বখিলেন 'এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা আমি জানিতে পারি- 
লাম না'। 

অথেন্ত্রমক্রবন্‌ মঘবন্ধেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি । 

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন--'ইন্দ্র, এই বরণীয় ব্যক্তি কে 
তাহা তুমি জানিয়! আইস ।” ইন্দ্র বলিলেন 'তাহাই হউক ।' 

তদভ্যন্রবৎ তশ্মান্তিরোদধে। 

ইন্দ্র স্তাহার নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তাহার 
অন্তর্ধান; ইন্দ্র একেবারে অপ্রন্তত। 

স তশ্মিন্েবাকাশে স্রিযমাজগাম বছশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং 
হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। 

তখন তিনি সুশোভন! স্থবর্ণভূষিত। বিগ্যারূপিনী উমাদেবীকে সেই 
আকাশে দেখিতে পাইলেন। উপায়াস্তর না পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন “এই যে পৃজনীয় মহাপুরুষ যিনি এই মাত্র অস্তহিত হইলেন, 
ইনি কে? 


১২৮ তক্ষিষোগ । 


সা বক্ষেতি হোবাচ ব্রচ্গণে! বা এতদ্বিজায় মধীয়ধবমষিতি ততোহৈষৈ 
বিদাঞ্চকার ব্রন্দেতি | 

তিনি বলিলেন “ইনি ব্রহ্ম ইনি.তোমাদ্দিগকে জয় দিয়াছিলেন বনি? 
তোমর। মহিমান্বিত হইয়াছ। তোমর! গর্ব করিয়াছ তোমাদিগের 
নিজের শক্তিতে জন্নলাভ করিয়াছ। প্রক্কতপক্ষে ইনি শক্তি ন৷ দিলে 
তোমাদিগের কাহারও কিছুমাত্র শক্তি গ্লাকে না তাহাই দেখাইবার, 
জন্য ইনি আবিভূতি হইয়াছিলেন।” ইঞ্জ তখন জানিলেন__ইনি বর্গ । 

কাহারও গর্ব করিবার কিছু নাই। সেই ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন এই হস্তদয় 
গ্রহণ করিতে পারে না, এই চক্ষু দর্শন, করিতে পারে না, এই কর্ণ শ্রবণ 
করিতে পারে না, জিহ্বা আম্বাদন করিতে পারে না, মন মনন করিতে 
পারে না, বুদ্ধি স্বকার্য।সাধনে অক্ষম হয়। সেই শক্তি 


শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যন্বাচে। হু বাচং 
সউপ্রাণন্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষু ॥ 
কেনোপনিষৎ। ১। ২। 
শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাকা,প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষ। 
সেই ব্রহ্মশ'ক্তর অভাবে প্রাণ, যন, বাহেস্্িয়াদি সমস্ত শর্ষিহীন হইয়া 
পড়ে । 
কোহ্যেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দে ন স্যাত। 
' তৈত্তিরীয়োপনিষৎ্। ২। ৭। ২। 
. “কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থারিত, ধদি আনন্দ-স্বরূপ 
ডি বন্ধ বিস্তঘান না থাকিতেন ?' :.. 
সমস্তই বদি সেই শক্তির উপর নির্ভর করিল, তবে আর তোমার 
আহ্ঙ্কার করিবার রহিল কি ? মহাজনের মাল লইয়। তোমার গর্ধ করিবার 


হদ। ১২৯ 


আছে কি? মহাজন যদি তাহার মাল ফিরাইয়া নেন, তবে তোমার 
থাকে কি? তাহা হইলে ত তুমি যে ফকির সেই ফকির। 

* আর ফিরাইয়া নেওয়া থাকুক, তোমার নিকটে তিনি যাহা ন্তস্ত 
রাখিয়াছিলেন তাহার যদি নিকাশ তঙ্গব করেন, একবার ভাবিয়া দেখ, 
তুমি কিরূপ নিকাশ উপস্থিত করিতে পার? তহবিল তশ্রুপ কর নাই 
কি? নিকাশের নামে বল দেখি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কি না, 
তোমার হৃদয়ের শোনিত শুকাইয়া যায় কি না? আমি ত একটি প্রাণীও 
দেখিতে পাই না ধিমি বলিতে পারেন “আমার নিকাশ উপস্থিত করিতে 
ভয়ের কারণ নাই।' কবীর ইহা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন £-- 


চল্তি চক্কি দেখ করু দিয়! কবীর! রো। 
দুপাটন্কে বিচ আ সাবেত গিয়! ন কো ॥ 


«এই যে ব্রহ্মাণ্ডের ধাত। ঘুরিতেছে ইহা! দেঁখিয়৷ কবীর কীদিতে 
লাগিলেন, একটি জীবও এই পেষণযন্ত্রের ছই পাটের ভিতরে পড়িয়া 
অক্ষত গেল না ।' 

তুমি যদি বল "আমি অমুক অপেক্ষা কম ক্ষত, আর আমার যাহ। 
গর্ধের বিষয় আছে, তাহা অমুকের নাই ।” ইহার উত্তরে আমি বলিব 
তুমি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষত ইহা বলিবার ভোমার অধিকার নাই। এই 
তুলনা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। প্রথমতঃ তুমি যাহার সঙ্গে তোমার 
তুলনা করিতেছ, তাহার অস্তরে কফি তুমি প্রবেশ করিয়াছ? দ্বিতীয়তঃ 
থাক্‌ তাহার অন্তঃকরণ, তোমার নিজের অস্তঃকরণই কি তুমি তর তর 
করিয়! দেখিয়াছ ? আত্মদৃষ্টির অভাবে আমরা যে অনেক সময়ে আপন 
দিগের পাপসম্বন্ধে অন্ধ হইয়! বসিয়া! থাকি । “যখনই অনুসন্ধান করি অমনি 
কত পাপ হৃদয়ের ভিতরে কিল্ধিল্‌ করিতেছে দেখিতে পাই | আমাদিগের 


১৩৩ তক্কিযোগ। 


গর্ষের বিষ়গুলি কি এবং তাহাদিগের মুলে ফি--ইহাস্থিরভাবে চিন্তা 
করিয়া! দেখিলে অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, যাহ। নিয়া অহঙ্কার করিতে- 
ছিলাম তাহা অহঙ্কারের বিষল্প নহে, প্রত্যুত লজ্জার কারণ। 

: একট মুসলমান সাধকের অত্যন্কু অহস্কার হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক 
রজনীতে মনে করিতেন তাহাকে একটি উষ্ 'আসিয়। স্বর্গধামে লইয়া যাঁয়। 
সমস্ত রাত্রি শ্বর্গভোগ করিক্সা প্রভাতে গাঞ্জোখান করিয়। দেখিতেন যে 
তাহার নিজের গৃহেই রহিয়াছেন। জনিষ্ক নামে একটা সাধু তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাস! করিষ্ধে, তিনি যে প্রত্যেক নিশিতে 
স্বর্গে উপস্থিত হইয়া কত স্থুখভোগ করিয়া মাসেন বড়ই জীকের সহিত 
তাহা বলিতে লাগিলেন। অনিদ কোরাণের একটি বচনের উল্লেখ 
করিয়া তাহাকে বলিলেন “আজ তুমি ব্বর্গে উপস্থিত হইলে তিনবার এই 
বচনটা উচ্চারণ করিবে । তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই 
দিন রজনীতে যেমন হ্র্গে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সেই বচনটি তিনবার 
উচ্চারণ করিলেন । তাহা শুনিবামাত্র অপ্সরা, গায়ক, বাদক, সেবক 
প্রভৃতি যাহারা তাহার স্থখভোগের উপকরণ শ্রইয়া আসিগ্লাছিল, সকলে 
চীৎকার করিয়। পলায়ন করিল। ভোগ্যপদার্থগুলি ছির ভির হইয়৷ গেল। 
সেই অহঙ্কারী সাধক একাকাঁঁ পড়িয়া রহিলেন। - চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখেন তিনি এক মহ্থাকদর্ধ্য স্থানে আসিয়াছেন, রাশি রাশি 
মৃতাস্থি তাহার সন্গুথে স্তুপ হইয়া রহিষ্বাছে। 

আমরা অনেকে করনায় এইরূপ শ্বর্গভোগ করি কি না একবার চিন্তা 
করিয়! দেখুন । বাহিরে চাক চিক্য, ধূমধাম, বশ, মান, সুখ্যাতি, ভিতরের 
পদার্থ বাহির হইয়া! প্রড়িলেই দেখিতে পাই যৃতাস্থি । . মোহাস্ত মহাশয়, 
প্রচারক মহাশয়, ভুমি ত ধর্শের ডোল হই! বমিক্না আছ, কত শিষ্য 
কত সেবক স্ততি গান করিতেছ$ একটু নিজের ভিতরে প্রবেশ কর, 


মদ. ১৩৯ 


দেখিতে পাইবে-_-তোমার সমস্ত ভেন্কি, তোমার ধ্যান, সমাধি ও প্রচারের 
'মধ্যে ফাঁকিবাজী, চাতুরী, মৃতাস্থি। তুমি একটি প্রকাণ্ড পষ্টবস্ত্রাবৃত 
মীঢঘট। হাইকোর্টের জজ বাহাছবর, তুমিত পদগৌরবে অধীর হইয়া 
'পড়িয়াছ, দৈবাৎ কতকগুলি কারণের সমবায়ে এ পদ অধিকার করিয়াছ। 
তোমার পদতলে তোমা অপেক্ষা কত গুণে শ্রেঠ কত লোক আছে 
একবার তাকাইয্া দেখ না, তুমি কত লোকের বিচার কর, একবার 
তোমার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাধুতা কতটুকু, আপনার নির্জন গ্রকোষ্টে , 
বসিয়৷ ভগবানের নাম নিতে নিতে বিচার করিয়। দেখ দেখি, তুমি তোমার 
বাহা মনে করিয়াছিলে তাহা প্রকৃতই তোমার কিনা-_ততখানি তুমি 
তোমাকে ডিক্রী দিতে পার কিনা!। হয় ত, তুমিই বলিয়! উঠিবে হায় 
কিসের গর্ব করিতেছিলাম, আজ যে দেখিতে পাইলাম আমি শ্বেতমর্্বর- 
মণ্ডিত ভম্মরাশিমাত্র--মৃতান্থি_-মৃতাস্টি |? 

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি মৃতাস্থি বুকের ভিতরে রাখিয়া সেই 
গুলি স্বর্গভোগের উপাদান মনে করিতেছি । আমাদিগের অহঙ্কারের 
বিষয় মৃতাস্থি। 

আত্মপরীক্ষা দ্বার! স্বীয় দোষগুলি সর্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত 
করিলে অহঙ্কার র্ণ হঙ্ব। আমর! আপনাদিগের দোষ ন1 দেখিয়া সর্ব্বদা, 
গুণের দিকে দৃষ্টি করি বলিয়াই অহঙ্কারী হই। আত্মঘৃষ্টি দ্বারা একটি 
একটি করিয়! দোষগুলি ধরিতে হইবে। যে দোষগুলি গুণ বলিয়া মনে 
করিতেছিলাম ুস্ানুসন্ধানে সেই গুলি টানিয়া বাহির করিতে হইবে 
এবং স্থুল স্কুল দোষগুলিরও তালিকা! করিতে হইবে। নিজের দোষগুলি 
সর্বাদা মনে থাকিলে অহঙ্কার উপস্থিত হইবার অবকাশ পার না। যাহার 
নিজের দৌঁষসুলি সর্বদা মনে জাগরূক থাকে, সে দীনাত্ম। না! হইয়া! পারে 
না। সে ব্যক্তি মহাম্মা ফকির বার়েজিদের তায় বলিবে “একটা ধূলি- 
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কণাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবৈ যে বায়েজিদ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । 
এক দিবস কোন সাধু একটি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। একজন, 
গৃহস্থ ছাদের উপর হইতে কতকগুধি অঙ্গার তাহার মন্তকে নিক্ষেপ 
করে। স্চরগণ কুদ্ধ হইয়া! সেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হন। সাধু ত্তাহাদিগকে নিবারণ করিয়। এরসন্গবদনে বলিলেন “তোমরা 
এ কি কর?যাহার মস্তকে জলস্ত অগ্নি বর্ষণ হওয়া উচিত, তাহার 
মস্তকে কতকগুলি শীতল অঙ্গার পতিত হইন্স, ইহা! ত তাহার সৌভাগোর 
বিষয়! যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সর্কাদ! দেখেন তিনি সাধুর স্তায় 
দনাত্ম। না হইয়া পারেন না। তাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র স্থান 
পাইতে পারে না। গুতোকে নিজের কন্ত শত দোষ আছে, একবার 
তালিকা করিয়৷ দেখুন অহঙ্কার নিকটে আসিতে পারে কিনা । যে 
ভাবে আত্মপরীক্ষার পথ প্রদশিত হইল, এইভাবে আত্মপরীক্ষ' অহঙ্কার 
বিনাশের প্রধান উপায়। 

(২) অহঙ্কারের কুফল চিত্তা করিলে মন তাহা হইতে ভীত হয়। 
মহাভারতের উদ্যোগপর্ক্রে কৌমারব্রক্নচারী সনৎন্থজাত ধৃতরাষত্রকে অহ- 
গ্কারের অষ্টাদশ দোষ দেখাইতেছেন £-- 


মদোহফ্টাদশদেোষঃ স স্যাৎ পুরা যঃ প্রকীত্তিতঃ। 
লোকছেষাং প্রতিকূল্/মভ্যসুয়। সবযাবচঃ ॥ 
কামক্রোধো পারত্ন্ত্রাং পরিবাদোহথ পৈশুনং। 
অর্থহানিধিবাদশ্চ মাগুনর্ষযং প্র।ণীপীড়নং ॥ 
ঈর্যামোহোহতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোহভাাসূয়িতা । 
 তল্ম।ৎ প্রাজ্ঞো ন মাদ্যেত সদা হ্যেতদ্বিগহিতম্‌ ॥ 
মহাভীরত। উদ্যোগপর্ক | ৫৫। ৯-১১।' 
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'যে বাক্তি মদ দ্বারা আক্রান্ত হয় সে লোকের বিদ্বে-ভাজন হয়-- 
অহঙ্কারী ব্ক্তিকে কেহ দেখিতে পারে না, সে অনেক সময়ে তাহার 
অভিমানে আঘাত পড়িবে কি পড়িয়াছে কন্পনা করিয়া নানা বিষয়ে 
লোকের প্রতিকূল আচরণ করে, কাহারও গুণের প্রশংসা শুনিতে পারে 
না, সুতরাং গুণিগণের প্রতি দোষারোপ করিতে ব্যন্ত হয়, আপনাকে 
উচ্চস্থান দিবার জন্ত অন্য কেহ তাহার সমান আদরণীয় না হইতে পারে, 
তজ্জন্ত মিথ্যা কথা বলিতে সম্কৃচিত হয় না। যেবিষয় লইস্সা অহঙ্কার, 
তাহাতে তাহার নিতান্ত আসক্তি জন্মে, কেহ বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে 
ক্রোধে অগ্নিবং হইয়া উঠে। যে বাক্তি অভিমানে ইন্ধন দেয় তাহারই 
দাস হইয়া থাকে, পরের দোষকীর্তনে অতঙ্কারীর জিহবা নৃতা করিয়া 
থাকে, নানাপ্রকার খলতা আশ্রয় করা তাহার প্রয়োজন হয়, সে অহ 
ক্ারের বিষয় গুলি অক্ষু্ রাখিবার জন্ট অনর্থক বায় করে, অপর লোকের 
সঙ্গে তাহার বিবাদ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে, পরশ্রীকাতরতা 'অহঙ্কারীর 
জদয়রাজা অধিকার করিয়া থাকে; প্রাণিপীড়ন তাহার স্পদ্ধার বিষয় 
হইয়া! দাড়ায়, ঈর্ষায় তাহার প্রাণ জর্জরিত হয়, চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া যায়, 
লোকের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা অহঙ্কারীর একটি 
প্রধান লক্ষণ। অহঙ্কারে স্দীত ব্যক্তির কাগডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না এবং 
অভ্যহ্থগ্িতা অর্থাৎ পরদ্রোহণীলত! তাহার মজ্জাগত হইয়া থাকে | 

কোন অহঙ্কারী বাক্তির জীবন পর্যযালোচনা করিলে এই অষ্টাদশ দোষ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়। যায়। এতগুলি দোষ বাহার স্বন্ধে আরাভণ 
করে তাহার কি মনুষ্যত্ব থাকে ? অহস্কারীর স্যায় কুপাপান্র আর কেহই 
নাই। দে মনে করিতেছে আমি উর্ধে উঠিতেছি। কিন্তু বান্তবিক 
ক্রমাগত নিযে পড়িতেছে, তাহার গ্ভায় ছঃথী এ জগতে কে? তাহার 
গবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। 
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 অহঙ্কারের অবশ্ঠস্তাবী ফল পতন। কিছুতেই অহঙ্কারী উর্ধে উঠিতে 
পারিবে না। হীশুত্রী্ট বলিয়াছেন, দীনাত্বারা ধন্য, কারণ স্র্গরাজ্চ 
তাহাদিগের |” দীনাত্মা ন৷ হইলে স্বর্গে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিক'র. 
নাই।." 'একটি সঙ্গীত শুনিয়াছি, ভগবান বলিতেছেন $__ 
'অহস্কারী পাপী যারা, আমার গ্রোথ! পায় না তারা, 
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে । 

প্রক্কতই তিনি দীনজনের বন্ধু, অহঙ্কারী স্বযক্তি কখনও তাহার দেখ! 
পায় না। যতদিন হৃদয়ে কোন গুকারের অহঙ্কার স্থান পাইবে, ততদিন 
ঈশ্বরকে তথায় পাইবে না। একটি মুসলমাঈ সাধক বলিয়াছেন, “যখন, 
প্রভূ প্রকাশিত হন আমি থাকি না, এবং আমি উপস্থিত হইলে প্রভু 
থাকেন না। আমার অপ্রকাশে তাহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তাহার 
অপ্রকাশ) এই প্রকার ত্রিশ বৎসর চলিতেছে । আমি ত আর্তনাদ 
করি, তিনি ততই বলেন “হয় আমি থাঁকিব, নয় তুমি থাকিবে 1” “আমি' 
ও “তিনি” এই হুয়ের একস্থলে থাকিবার স্থান নাই । “আমি বিদায় ন! 
হইলে তিনি” আসিবেন না। ষে পর্য্যস্ত “আমি' না যাইবে সে পর্য্যস্ত 
যতই ধর্মসাধন করুন না কেন স্বর্গের দ্বার অর্গলরুদ্ধ থাকিবে ।৮ মহা 
ভারতের মহ্াপ্রাস্থানিক পর্বে পঞ্চ পাওবের স্বর্গারৌহণের আখ্যান ইহার 
গ্রমাণ। যুধিষ্ঠির, ভীম, অঞ্জুন, নকুল ও সহদেব স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। 
প্রথম সহদেব ভূতলে পতিত হুইলেন। তীম যুধষিরকে সহদেবের 
পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্মরাজ উত্তর করিলেন $-_- 

[.. আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈযোইমন্যত কঞ্চন। 

তেন দৌষেণ পতিতস্তম্মাদেষ নৃপাত্মজঃ ॥ 

“এই নৃপনন্দন কোন ব্যক্তিকেই আপনার ষদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন, 

না, সেই দোষে পতিত হইলেন । | 


মদ।. ১৩৫ 


এই বলিয়া ধর্মরাজ ও তীহার অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরে নকুল পতিত হইলেন। 

*তীম জিজ্ঞাস! করিলেন, নকুলের পতনের কারণ কি? যুধিঠির 
উত্তর করিলেন ২-" 


রূপেণ মণ্ডসমে| নাস্তি কশ্চিদিতাস্থ দর্শনম্‌ 
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যস্থ মনসি স্মিতং। 
নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বৃকোদর ॥ 

“ইনি মনে করিতেন “রূপে আমার তুল্য কেহ নাই, আমিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক রূপবান্,--স্থৃতরাং পতিত হইয়াছেন ; হে বৃকোদর, তুমি আগমন 
করিতে থাক ।” 

নকুলের পর অজ্জুন পড়িলেন। অঞ্জন কেন পড়িলেন জিজ্ঞাস! 
হইলে ধর্শুরাজ বলিলেন £-- 

একাহ্। নির্দহেয়ং বৈ শব্রনিত্যর্ড,নোহব্রবীৎ। 
নচ ততুকৃতবানেষ শুরমানী ততোহপতত ॥ 
অবমেনে ধনুগ্রাহানেষ সর্ববাংশ্চ ফাল্কুনঃ | 
তথা চৈতন্ন তু তথ৷ কর্তবাং ভূতিমিচ্ছতা। ॥ 


এই শৌর্ধযাভিমানী অর্জুন বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিবসের মধ্যে 
শক্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব, তাহা ইনি করিতে পারেন নাই এবং 
ধন্ুর্ধারিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া অপর ধনূর্যারীদিগকে অবজ্ঞা 
করিতেন, তাই ইনি পতিত হইলেন। যিনি আপনার মঙ্গল. কামন। 
করেন, তিনি কখনও এরপ করিবেন না ।" 

পঞ্চ পাগুবের এখন অবশিষ্ট যুধিষ্টির ও ভীম, তাঁহারা কয়েক পদ 


১৩৬ তক্কিযোগ । 


অগ্রসর. হইতে না হইতেই ভীম পন্িত হুইলেন। পতিত হুইয়া ভীম 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষির বলিলেন £--. 
অতিভুক্তঞ্চ ভবত প্রাণেন তু বিকথসে । 
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পৃতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ 

তুমি অতিরিক্ত ভোজন করিতে এক অন্তের বল গ্রাহা না করিয়া! 
আপনার বলের শ্লাঘ৷ করিতে, সেই জন্যই দ্ুতলে পতিত হইয়াছ।» 

একমাত্র নিরহসঙ্কার যুধিষ্টির ত্বর্গে গমন ক্করিতে সমর্থ হইলেন । ভীম, 
অর্জন, নকুল ও সহদেবের গর্ধই পতনের কারণ। ইহাদিগের প্রত্যেকে 
নানাগুণে বিভৃষিত হইয়াও হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থান দিয়াছিলেন বিয়া স্বর্ণ 
হইতে বঞ্চিত হইলেন। অহঙ্কারের ইহাই অবশ্থস্ভাবী ফল। যত কৃতি 
সমস্ত অচঙ্কারে দগ্ধ করিয়া ফেলে । 

অহঙ্কারীর হৃদয়ে যাতনার অন্ত অবধি নাই। ইংরাজিতে একটা 
প্রবচন আছে 17105 15 006 091)5 06 10910010655,” অহঙ্কার 
সুখের গরল।” ধে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণে সখ থাকিতে 
পারে না। র 

প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ মনে করে, তাহার হর্দয়ে এই 
বিশ্বাস যে অপর সকলে অবস্ত তাহার চরণতলে মস্তক অবনত করিবে ; 
কিন্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই, যতই কেহ অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, ততই 
সকলে তাহাকে অগ্রাহ্‌ করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং অহঙ্কারী বাতি 
যারী সম্মান না পাইয়া অস্তরে জলিতে থাকে । 
. দ্বিতীকতঃ, অহঙ্কারী অপর কোন ব্যকজিকে আদর ও সম্মান পাইতে 
দেখিলে, তাহার প্রাপ্য আদর ও সম্মানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়! 
ঈর্ধায় অস্থির হইয়! পড়ে, এবং কিরূপে সে ব্যক্তির প্রতিপত্তি নাশ রুরিবে 
বিষপূর্ণহৃদয়ে তাহারই মন্ত্রণা করিতে থাকে । 


শি 


মদ । ১৩৭ 


তৃতীয়তঃ, কে তাহার গুরুত্ব উপযুক্তরূপে বুঝিল না, কে তাছার 
'মহিমাকাহিনীশ্রবণে বিমুখ হইল, কে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিল, কে 
তাহার সঙ্গে তুলনায় আপনার লবুত্ব স্বীকার করিল না, কে তাহার 
সম্মুখে যতদুর অবনত হওয়া উচিত ছিল ততদূর হইল না, ইত্যাদি 
চিন্তায় অহঙ্কারীর নিদ্রা হয় না, প্রাণের শাস্তি লোপ পায়। 

এরূপ ছুঃখখর জীবন পৃথিবীতে আর কাহার? অহঙ্কারের এইরূপ 
কুফল চিন্তা! করিয়া সর্ধদ1 আপনাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। 

(৩) অহঙ্কারদমনের একটা বিশেষ উপায়--উর্ধদৃষ্টি এবং অপরব্যক্তি- 
গণের গুণান্ুসন্ধান ও অভ্রাস্তচিন্তে তাহাদিগের সহিত আত্মতুলনা । 

যিনি ষে বিষয় লইয়া অহঙ্কার করুন না, উর্ধাদিকে দৃষ্টি করিলে তাহা! 
অপেক্ষা সেই বিষয়ে উচ্চ অনেক লোক দেখিতে পাইবেন। ধন, মান, 
জ্ঞান, ধর্ম, শৌর্য, কোন বিষয়েই কেহ বলিতে পারেন না আমা 
অপেক্ষা এ পৃথিবীতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই” '*বং কোন বিষয়ে কেহ পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর শত শত বিষয়ে তিন অনেক লোক 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট-_ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে 
বসিয়া অনেকে মনে করেন, আমা অপেক্ষা উচ্চ কেহ নাই, কিন্ত গণ্ভীর 
বাহির হইলে দেখিতে পান তাহা অপেক্ষা! উচ্চ ব্যক্তির অস্ত নাই। গ্রামে 
যিনি আপনাকে অতি উচ্চ মনে করেন, কোন নগরে আসিলে তাহার 
উচ্চত্ব ঘুচিয়া যায়, কোন রাজধানীতে উপস্থিত হলে দেখিতে পান-_ 
তিনি সেখানে অতি সামান্ঠ নগণ্য ব্যক্তি) গ্রামে বসিয়! যে ব্ষিয়ের অচঙ্কার 
করিতেছিলেন, তাহার ক্ষুদ্রত্ব মনে হ্টলে মন জজ্জায় অভিভূত হয়। 

আমরা প্রতিবেশিবর্গের গুণাঙগুসন্ধান করি না বলিয়া অনেক সময়ে 
আমাদিগকে বড় মনে করি। যাহাকে নিতান্ত নিরুষ্ট মনে করিতেছি, 
গাহার ভিতর কিকি গুণআছে। একবার অনুসন্ধান করিতে আরম 


১৩৮ তক্তিষোগ । 


করিলে “আমাদিগের মধ্যে নাই অথচ তাহার মধ্যে আছে' এইরূপ এভ, 
গুণ দেখিতে পাই যে, তাহা দেখিয়! পূর্বে গাহাকে ক্ষুত্র মনে করিবার 
জন্ত অন্থতণ্ড হইতে হয়। অনেক সময়ে যাহ্াকে পূর্বে স্পর্শ করা পাঁপ 
মনে করিতাম, তাহার গুণের দিকে দৃষ্টি করিয়া এমনি মোহিত হইয়া 
গিয়াছি যে, তাহার পাদস্পর্শ কারতে পারিঙ্কে জীবন-ধন্ত মনে করিয়াছি 
দোষ না আছে কাহার ? পৃথিবীতে সকলেরষ্₹ দোষ আছে এবং সকলেরই 
গুণ আছে; আমাতে যে দোষ নাই তাহাঃ তোমাতে আছে, আবার 
তোমাতে যে গুণ আছে তাহা আমাতে গ্লাই। এ জগতে প্রত্যেক 
মান্ষের চরিত্র পর্যযালোচন। করিয়া দেখিষ্বে কাহাকেও আমা অপেক্ষা 
অধম বলিব স্থির করিতে পারি না; সকলেই কোন না কোন বিষয়ে 
আম! অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তিকে ক বলিবার 
অধিকার ভগবান্‌ কাহাকেও দেন নাই। 

আমর! নেক সময়ে অপরের কার্য্যের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া 
দোষারোপ করিয়া থাকি ও তাহা অপেক্ষ। আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করি । 
কে কি ভাবে কোন্‌ কার্য করিল তাহা! প্রকৃতপক্ষে বুঝি না, কিস্তু উচ্চ- 
কণে দৌষ ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটি করি না। তথ্যান্সন্ধান না করিয়া 
দোষ কীর্তন করিয়| বেড়ান;আমাদিগের একটি প্রধান রোগ । আমর) 
গ্রতোফেই বোধ হয় শত শত বার অপরের দোষ দেখাইয়া নিজের 
বাহারি ঘোষণা করিয়াছি, অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটন৷ প্রকাশ হইয়। 
পড়িয়াছে, তখন মিথ্য। দোষারোপ করিয়াছিলাম চি্তা করিয়া লজ্জায় 
বিয়মাণ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে 
শুনিয়া কি দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যাকারী পাষও বল! কর্তব্য 
নছে। বাহাকে তুমি পাব বলিতে উদ্ভত হইয়াছ, হয়ত তিনি ঘর্গের 
দেবত।। কোন নরাধম নিঃসহায়া একটি সাধবী মহিলার ধর্ম নষ্ট করিভে 


মদ ১৩৯. 


উদ্ধত হইয়াছিল, সাধবীকে আর কোন ।উপায়ে রক্ষ1! করিত ন! পারিয়া 
অবশেষে তিনি সেই 'নরপিশাচকে যমসদনে প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই হত্যাকারী, পাষণ্ড কি দেবত1! তুমি ভ্রমান্ক 
হইয়। পাষ বলিতে উদ্ভত হইয়াছিলে। এইকপ ভ্রমসন্বন্ধে তাপসমালাক্' 
একটি মনোহর গল্প আছে। | 

একদা তাপস হোসেন বসোরী দজলা নদীর তীর দিয়! যাইতেছিলেন, 
এমন সময় দেখিলেন একজন কাফ্রি কোন স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া বৃহৎ 
বোতল হইতে কি পান করিতেছে । উহা দেখিয়। হোসেন মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “এই বাক্তি অপেক্ষা অবস্তা আমি শ্রেষ্ঠ,ঠ আমি ৩ 
ইহার স্তায় কোন শ্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া স্থুর। পান করি না । হোসেন 
এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে একখানি নৌকা তথায় উপস্থিত হুইল, 
আকশ্মাৎ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। কাফি ইহ 
দেখিবামার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং নৌকারোহীদিগের মধ্যে, ছয় 
জনকে উদ্ধার করিল। হোসেন দেখিয়া আবাকৃ। কাফ্রির হৃদয়ের 
এই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়! তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্ঠবাদ করিতে লাগিলেন 
অবশেষে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন 
যে, যে স্ত্রীলোকটা তাহার সঙ্গে বপিয়াছিল, সে তাহার মাতা; ও 
বোতলের মধ্যে যাহা ছিল তাহা। সুর! নয়, নিশ্পল জল। কাফি বলিল, 
“আমি দেখিতেছিলাম, তুমি অন্ধ ন! চক্ষুম্মান্‌/ দেখিলাম, তুমি অস্ব”। 
হোসেন লজ্জিত হইয়৷ তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, 'আমায় ক্ষমা কর, 
সতা সত্যই আমি অন্ধ। ভাই, তুমি ত এ নদীর তরঙ্গ হইতে ছয় জনকে 
উদ্ধার করিলে, এখন দয়া করিয়া আমাকে অহঙ্কারনদের আবর্ত হইতে. 
উদ্ধার কর । এই ঘটনার পরে হোসেন আর কখনও আপনাকে অপক, 
ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে .কর্িতেন না। প্রকদিন একটা কুকুরকে. 


১৪০ ভক্তিযোগ । 


দেখাইয়া তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি শ্রেষ্ঠ, না এই কুকুর 
শ্রেষ্ঠ ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “যদি আমার ধর্মজীবন রক্ষা পায় 
তবে আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, অন্যথা, আদার ন্যায় এক শত হোঙ্গেন 
অপেক্ষা কুকুর শ্রেষ্ঠ আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি 
বলিতে পারেন, আমার ধর্ম অক্ষত রহিয়াছে? 

(8) জগশ্ডের সহিত সম্বন্ধ ও নিজের গ্ধায়িত্ব চিন্তা করিয়া আপনার 
হুর্বলতা অনুভব করিলে অহঙ্কার সম্কুচিত স্ব্প। আপনার শরীর ও মন, 
পরিবার, সমাজ; দ্দেশ ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্তব্য ও তাহা 
সম্পাদন করিতে কি কি বিষয় আয়ত্ত কর! প্রয়োজন, মনে করিলে হৃদয় 
অবসন্ন হইয়া পড়ে, লম্ফ ঝম্ফ থামিয়া যায়। যখন মানবজন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি, ভগবান্‌ মানবত্ব-সাধনের কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন, তখন 
মানব-নামের উপযুক্ত কার্ধ্য করিবার জন্য দ্রায়ী; তাহা কতদূর করিয়াছি 
ও কতদূর করিতে পারিব, স্থিরচিত্তে ভাবিলে আপনার ক্ষুত্রত্ব এমনি চক্ষের 
সমক্ষে উপস্থিত হয় যে, আর অহস্কার/নিকটেও আসিতে পারে না। কত 
মহাশক্তিশালী বাক্তি- সাগরের স্ায় ধাহাদিগের জ্ঞান, প্রেম কি প্রতাপ-_ 
স্বীয় দায়িত্ চিন্ত! করিয়া আপনার শক্তিবিকাঁশ ও কাধ্যকলাপের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া “হায়, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই হইল না, কিছুঈ 
করিলাম না' এইরূপ কত খেদোক্তি করিয়া গিয়াছেন, আর তুমি কুপমণ্ডক 
হইয়া কোন্‌ মুখে আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র প্রেম ও ক্ষুদ্র গুতাপের বড়াই 
করিতে পান? ূ 

মানিলাম, তুমি তোমার দায়িত্বানুষায়ী কার্ধ্য করিয়া উঠিতে পার, 
তাহাতেই ব৷ অহঙ্কারের বিষয় কি? কর্তব্য কার্ধ্য করাতে আর পৌরুষ 
কি? না করিলে বেত্রাঘাত।. পিতার পুত্রের ভরণপোষণ করা কর্তব্য 
এইরূপ বর্তবা করিয়া কি কোন পিতা কখন অহঙ্কার করিয়াছেন? স্ত্রী 


মদ। ১৪১. 


বে স্বামীর সেবা করেন তাহা! কি কখনও তাহার অহঙ্কারের বিষয় হইয়া! 
থাকে ? কোন্‌ পুত্র বৃদ্ধ পিতার অগ্লসংস্থাপন করিয়া! মনে করেন, বড়ই 
গৌরবের কাধ্য করিয়াছি? যাহ! কর্তব্য তাহা না কর! অন্তায়, করিলে 
গর্ব করিবার আছে কি? জ্ঞান ও প্রেম ধর্মে যতদূর উন্নত হওয়া কর্তৃবা,, 
কি জগতের উপকার যতদূর কর! কর্তব্য, তাহা! করিতে পারি না বলিয়া 
মনস্তাপ হইতে পারে, করিতে পাক্িলে তাহার স্পর্ধার বিষয় ত কিছুই 
দেখি না। আমাদিগকে ভগবান্‌ যে শক্তিগুলি দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত 
ব্যবহার ন! করিলে দণ্ডনীয় হইবার কথা, করিলে মাত্র কর্তব্যসাধন হইল, 
অহস্কারের কিছুই হইল ন''। 

অতীত জীবনে নিজের স্থলন বা পতন চিন্তা করিলে সকলের দর্পচূ্ণ 
হয়। এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, ধিনি নিজের অতীত জীবন 
পর্যালোচনা করিয়া সগর্কে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন । 

(৫) অহঙ্কারের বিষয়গুলি কদিন স্থায়ী, ইহ চিস্তা করিলে অহঙ্কারের 
হাস হয়। পৃথিবীতে ধিনি যাহারই অহঙ্কার করুন, মৃত্যু একদিন সমস্ত 
অহঙ্কার দূর করিয়].দিবে। আর মৃত্যুর নামই বা লইবার প্রয়োঞ্জন কি? 
মৃত্যুর পূর্বে ত দেখিতে পাই কত জ্ঞানী মূর্থ হইয়৷ গেল, কত ধনী পথের 
ভিখারী হইল কত মানী অপমানিত হইল, কত প্রতাপী পরপদানত 
হইয়! রহিল। প্রতাপে অদ্বিতীয় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেপ্টহেলেনায় 
বন্দী হইয়া রহিলেন, মানঘৃপ্ত কাডিনাল্‌ উল্সী বৃদ্ধ বয়সে কত অপমান 
সহ করিলেন, জ্ঞানীর শিরোমণি অগন্ত কোমৎ বিরুৃতমন্তিফ হইয়া 
পড়িলেন। ধনী দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টান্তের ত অস্ত নাই। রূপ ত ছৃর্দিনেই 
বিরূপ হইয়া যায়। অহঙ্কারের এমন বিষয় দেখি না, বাহার স্থিরত্বে 
বিশ্বাস কর! যাইতে পারে, তবে আর কি লইয়া অহঙ্কার করিবে? 

৬) বেস্থলে আপনার গুণকীর্ভন হয় সে স্থল হইতে প্রস্থান করা 


১৪২ ভক্কিযোগ। 


'সর্ধতোভাবে বিধেয়। স্বীয় গুণগান শ্রবণ অহঙ্কারের প্রধান পোষক। 
'সাধুগণ যে স্থলে আপনার গুণের আলোচনা শ্রবণ করেন, সে স্থল হইতে 
'দুরে গমন করেন । 
নিজের দোষকীর্তঘন মহোপকারী। ঞ্জামার অমুক অমুক বিষঙ্ষে 
অহঙ্কার আছে” লোকের নিকটে যত প্রকাণ্টভাবে বলিবে ততই অহঙ্কার 
মস্তক লুকাইবার চেষ্টা করিবে। দীনতা আবলন্বন করিয়। লোকের নিকট 
অহঙ্কারের বিষয় খ্যাপন করিয়া তাহাদেক্স নিকট হইতে সমুচিত দণ্ড 
প্রার্থনা, অহঙ্কারদমনের মহৌধধ। এক্‌ দিবস একটি সাধক তাপস 
বায়েজিদের নিকটে উপস্থিত হইয়া! ব্লিলেন্ন, “আমি ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন 
€রাজাপালন করিতেছি ও রাত্রি জাগরণ করিয়৷ তপস্া করিতেছি, তথাপি 
জীবনের আধ্যাত্বতত্বের কোন আভাস পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? 
বায়েজিদ উত্তর করিলেন "ত্রিশ বত্র কেন ত্রিশ শত বৎসরও এইরূপ 
সাধন করিলে কিছু ফল পাইবে না।* তিনি বলিলেন 'কেন' ? বায়েজিদ 
বলিলেন, “যেহেতু তুমি আপন জীবন একপ্রকার আচ্ছাদনে আবরণ 
করিয়া রাখিয়ীছ |” সেই সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার প্রতিবিধান 
কি? বায়েজিদ বলিলেন, যা, মস্তক মুণডন কর, সৌন্দর্ধয-উদ্দীপক যাহ। 
কিছু আছে অঙ্গ ছইতে উম্মোচন কর। এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া 
কম্বল পর | নগরের যে স্থলে তোমাকে সকলে চিনে এইন্ধপ কোন 
পল্লীতে যাইয়। ব'স ও কতকগুলি জীড়ার দ্রব্য নিকটে রাখ। বালক- 
দিগকে আহ্বান করিয়া বল যে আমার গলায় একটা ধাকা দিবে, তাহাকে 
একটি খেলন। দিব, যে ছুইটি ধাক্কা! দিবে তাহাকে ছুইটী খেলনা দিব। 
এইভাবে বাধকদিগৈর দ্বারা অর্ধচন্ত্র পাইতে পাইতে নগরের প্রত্যেক 
পল্লী ভ্রমণ করিবে । যে গ্রামে তোমার বিশেষ অপমান হুইবে, সেই 
গ্রামে বসতি করিবে। ইহাই তোমায় সম্বন্ধে মহৌধধ।, বান্তবিক 


মাৎসর্ধ্য। | ১৪৩ 


'অহস্কার়ের ইহ! অপেক্ষা উৎকষ্টতর ওধধ নাই। গর্কের পরিচ্ছদ দূর 
করিয়া! দীনভাবে, সর্ধসমক্ষে আপনার দোষ কীর্তন করিতে করিতে 
যাছাদিগের নিকটে অহস্কার করিয়াছ, তাহাদিগের নিকট হইতেই তাচ্ছিল্য 
আহ্বান করিলে অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে। হয়ত সরলভাবে কাহারও 
নিকটে নিজের দোষ বলিতে বলিতে মনে অহঙ্কার হইবে, 'আমি কি 
সরল! যাহার নিকটে আমি আমার দোষগুলি বঠ্তেছি দে আমাকে 
কত সরল মনে করিতেছে । যদি এইরূপ ভাব হয়, অমনি এভাবটিও 
তাহার নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। ক্রমাগত এইরূপ করিলে 
অহঙ্কার প্রাণের ভিতরে থাকিবার আর স্থৃবিধা পাইবে ন, হৃদয় বি্মল 


হইবে, জীবন ধন্ত হইবে। 
অহঙ্কার দমনের জন্ত কতকগুলি বিশেষ উপায় বলিলাম, কিন্তু কেহই 


যেন সকল প্রকারের পাপ জয় সম্বন্ধে যে সাধারণ উপার়গুলি বলা 
হইয়াছে তাহা বিস্বত না হন। অহঙ্কারকে পরান্ত করিবার জন্ত সেই 
গুলিও সর্বদা মনে রাখিবেন। 


মাৎসর্্য। 


(১) অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসার্ধোর পরম উধধ। যে 
খাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার জা দেখিয়া কাতর হইতে পারে 
না? ভাজবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বৃদ্ধি হয়, কখন 
প্রাণে মাৎসর্ধ্য স্থান পাইতে পায়ে না। অতএব বাহার পরী দেখিলে 
কাতর হই, তাহার সদণ্ুণ গ্রভৃতি আলোচনা করিয়া! বদি কোন প্রকারে 
হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসান্স ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার 
প্রতি মাংসধ্যের দ্বার! ক্রিষ্ট হইব নাঁ। এ্রইরূপে বতই ভালবাসা অপর 


১৪৪ ভক্কিযোগ । 

লোকের উপরে ছড়াইয়। পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের স্বাস হইবে । এইভন্ঠ 
ধাহাদিগের গ্রতি কোনরূপ মাৎসর্ধ্যের ভাব দরে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের 
সহিত সর্ধতোভাবে লৌইহার্দস্থাপনের চেষ্টা ফর! কর্তব্য। 

(২) সন্বীর্ণত। মাৎসর্ধের প্রধান গোষক। থে মনে করে সুখ, 
সন্্রম, সম্পদ যাহ! কিছু ছিল, অমুক ব্যক্ধি ভোগ করিয়া লইল, আমার 
জন্য ত কিছুই রহিল না) সে পরের নুষ্ব, সন্ত্রম, সম্পদ দেখিলে প্রাণে 
কষ্ট পাইতে পারে ; কিন্তু যাহার, মনে হয এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া 
রহিয়াছে, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকেক্প সুখী, সন্তাস্ত অথবা সম্পদশালী 
হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই - পৃথিবীতে কোন না কোন 
প্রকারের শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাৎসর্ধ্য রাজত্ব 
করিতে পারে না। যত উদারত। বৃদ্ধি তত মাৎসধ্যের নাশ। 

(৩) পরনিন্দা মাৎসর্যোর প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতরে যত; 
মীৎসর্য্যের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দীয় জিহ্ব। £নৃত্য করিতে 
থাকে । পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্য্যও 
তত আঘাত পাইবে । পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি দমনের জন্ত ছুইটা 
উপায় উৎকৃষ্ট। (১) নিন্দুক আপনার ্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্বদ! 
মনের সঙ্গে, রাখিবেন।. যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বদ। 
জাগ্রত, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করতে 
পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ গুকাইয়! যায়, সে 
আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি? (২) পরের দোষান্ু সন্ধান 
না করিয়। পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণকীর্তন 
করিবার . প্রবৃত্তি ও অভ্যাস বত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার: প্রবৃত্তি তত 
কমিয়া যাইবে। সর্বদা পরের গুণকীর্তন বাহারা- করেন, সেইরূপ 
লোকের সংসর্গ এ. সম্বন্ধে, বিশেফভাবে উপকারী। নিতান্ত নিকট 


মাৎসর্যয। ১৪৫ 


পাপীর জীবনেরও গুণান্ুসন্ধান করিয়া তাহার গুণকীর্তন করিলে প্রাণ 
আনন্দে পুর্ণ হয়। বাহার নিন্দা করিতে তোমার মন উৎস্থক হইবে 
তাহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণান্ুসন্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ 
পাইবেই পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ 
হইবে তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাহার মহত্ব 
ঘোষণা করিবে । এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছ| দূর 
হইবে ও পরগুণালোচনার অপূর্ব আনন্দ অন্থভব করিতে পারিবে । 

(৪) যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্ গ্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্ত 
চেষ্টা করা কর্তব্য। ভাল হইতে ধাহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষা 
তাহার ভিতরে কার্য করিবার অবকাশ পায় না। ভাল হুইবার জন্থ 
বাহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্বদা পরের গুণকাহিনী 'শুনিয়া, পরের 
ভাল দেখিয়া! দেখিয়া], আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টাকরেন, পরের দিকে 
কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাহার সময় থাকে নাও পরের মন্দ চিন্তা যে 
নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যাক্তির গ্রতি ঈর্ষান্বিত, তাহার মন 
সর্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল 
হইবার অবসর থাকে কোথায় ? যাহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছ। প্রবল, 
তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে আয়ত্ত 
করিতে সচেষ্ট হন, তাহার মনে অপরকে অবনত করিম্া আপনার সমান 
না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্ত যত্ব হয়। যে 
ব্যক্তি মাৎসর্যে)র দাস, সে নিজের উন্নতি ভূলিয়৷ পরের অবনতি কামনা 
করে ; বাহার প্রাণে মাৎসর্ধ্য নাই, তিনি মনে করেন 'অন্তকে নামাইয়। 
আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাহার সমান না হই? 


তাহার ঈর্যার নাম গুনিতেও লঙ্জ। হয়। 
১৩৪ 


১৪৬ তক্তিযোগ । 


(€) মাৎসর্য্যের কুফল চিত্তা মাৎসর্ধ্যদ্মনের প্রধান উপায়। যে 
ব্যক্তি ঈর্বামিতে আপনার প্রাণটা আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয়। 
যাহা দ্নেখিলে মন্ুযোর প্রাণ আনন্দে উৎছুল্ল হয়, ঈর্ষা তাহাই দেখিয়া 
যংপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে । সৌন্দর্য, স্থখ, সাহস, সদ্গুণ 
দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? ঈষীর প্রাণে তাহাই 
নরকান্মি প্রজপিত করিয়া দেয়। ভাল যাছার নিকটে মন্দ, সুধা যাহার 
নিকটে বিষ, স্থ্ী যাহার নিকটে নরক, পুর্ণষ্ন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে 
অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি ছুগ্নথের অবস্থা তাহ! কে বর্ণন 
করিবে? সহশ্র ব্যক্তি একজনের গুণগান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য 
মনে করিল, ঈর্ধীর কর্ণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাহার 
প্রাণ যাতনায় ছটফট. করিতে লাগিল--বল ইহার ন্তায় হতভাগ্য কে 
আছে? | ৃ 

যাহার দোষ চিত্তা ও দোষ দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ “হতভাগ্য 
তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে বাক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন 
আর কিছু দেখে না, কুন্মে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, 
স্ণীলে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার স্তায় দ্রঃখী এ জগতে 
আর কে? ঈর্ষীর প্রাণ সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন, কষ্টকাকীর্ণ, ক্রেদপূর্ণ। 
ভগবান্“দকলকে ঈর্ষার হত্ত হইতে রক্ষা করুন। 

ঈর্ষা হলাহলের্‌ স্তায় অস্থি পর্য্যস্ত জর্জরিত করিয়৷ ফেলে, ঈর্ধার 
দিবানিশি প্রাণে অন্থখ। সর্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট। তাহার স্বাস্থ্য 
'তঙ্গ হয়, মন ছূর্বল হুইল) পড়ে, কর্তব্য কার্য করিতে ইচ্ছ। হয় না, 
হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়। 

: এ জগতে বিবাদ বিসাদ প্রায় ঈর্ধামূলক দেখিতে পাই। কত কৃত 
ব্যক্তি, কত কত জাতি, ঈর্ধানলে দগ্ধ হইয়! গিয়াছে । 


উচ্চৃঙ্খলতা। ১৪৭ 


(৬) আর একটি কথা মনে রাখিলে ঈর্ধাকে হৃদয়ে স্থান দিতে 
অনেকেরই লজ্জা বোধ হইবে । লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “যাহার নিজের 
৭ নাই সে অপরের গুণ দেখিয়া ঈর্ষন্থিত হয় । যাহার অপরের গু আয়ত্ত 
করিবার ভরসা নাই, সেই অপরকে টানিয়া নামাইয়া তাহার সমান 
করিতে চেষ্টা করে ।” বাস্তবিক নিতান্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্যাকে 
স্থান দিতে পারে না। যাহার নিজেরঞ ভাল হইবার শক্তি নাই, অথচ 
পরের ভাল সহ হয় না, এরূপ ব্যক্তিই ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়া থাকে । যে 
ভাল হইতে পারে সে অপরের ভাল দেখিয়া অবশ্ত ভাল হইয়া তাহার 
সমাল হইবার চেষ্টা করে, সে অপরের কথন৪ কোন মন্দ কামনা করে 
না; আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া অপরের সমান হইবার শক্তি 
দেখিতে পায় না, তাহার মনে ইচ্ছ! হয় যে, সেইব্যক্ষি ক্রমে নিয়ে আসিয়। 
তাহার সমান হউক । ছুূর্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ষার ভিত্তি-ইহা ধাহার 
উপলদ্ধি হইবে, তিনি কখন ঈর্ধার বশবন্তভী হইবেন না। 





উচ্ছৃঙ্খলতা | | 

(১) মন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় উচ্চৃজ্খলতার উৎপত্তি। যাহাতে মন 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারই চেষ্টা করিলে উচ্চৃজ্ঘলতার হাস হয়। মন নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রধান উপায়-- কোন ব্রতকি কতকগুলি নিম অবলম্বন করিয়া 
অটুটভাবে তাহা! রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা করা । দৈনিক কোন্‌ 
সময় কি কার্য কতক্ষণ কিরূপে করিতে হইবে, স্থির করিয়া কিছুকাল 
সেই নিয়মগুলি অবিচলিতভাবে রক্ষা! করিলে মনসংধত হইবে, উদ্ভূঙ্খলত। 
দূর হইবে। বখর্সর্থাহা মনে হইল তখন তাহা করিলাম, কোন কার্য 
করিবার জন্ত একটি সময় নির্দিষ্ট ফরিয়াছিলাম, কিন্তু অপর কোন কাধ্যা- 
'নুরোধে তাহা অবহেলা ফরিলাম, কোন্‌ সময় কোন্‌ কার্ধয করা হইবে 
তাহার স্থিরতা নাই, এইক্প ভাবে ধাহার! জীবন যাপন করেন, তাহা 
দিগের উদ্ভৃত্খলতা! দূর হওয়। স্কঠিন। . দৈনিক কাধ্যস্্রণানী নির্ধারণ 
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করিয়। অক্ষতভাবে তাহা পালন কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কর্তব্য 
সাধনের নির্দিষ্ট সময়ে তাহা! করিতে হইবে, এই ভাব সর্ধদ1! মনে জাগবূক 
রাখিতে হইবে । অদ্য অপরাহ ৮ :ঘটিকার সময়ে আমার কো'ন একটি 
নির্দিষ্ট কর্তব্য কার্ধ্য করিতে হইবে, ৭ টার সময়ে কাহারও সহিত আমোদ" 
প্রমোদ কিংবা কোন প্রকার সঙ্গীত ও ক্রংকীর্তনে এমনি উন্মস্ত হইয়। 
পড়িলাম যে, ৮টার সময়ে আক্ক তাহা ক্বর1 হইল না--ইহা৷ অপেক্ষা 
উচ্ছ্‌ঙ্খলতাবদ্ধক কিছুই নাই। সংকীর্তনা্দিতে উন্মত্ত হইয়া আপনার 
কর্তব্য ভুলিয়। যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেন্থু হয়ত বলিবেন 'ভগবানের 
নাম কর। অপেক্ষা কি তোমার কর্তব্যসাধ্ধ গুরুতর হুইয়া পড়িল ?, 
আমি তাহার উত্তরে বলিব, ” কর্তব্যসাধনও যে ভগবদ্মহিম! প্রচার তাহা! 
ভুলিয়া গিয়াছেন ?” কর্তব্যসাধন অপেক্ষা সন্কীর্তন বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠতর নহে, 
ধাহতে সুচারুরূপে বর্তব্যসাধন করা যাইতে, পারে, সন্কীর্তভনাদি মনকে 
্রসুল্ল ও ভক্তিপূর্ণ করিয়া তাহারই সহায়তা করিয়া থাকে । তবে ধাহার! 
ঞশ্রীচৈতন্তের নায় সঙ্কীপ্তনাদিই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়ছেন, 
তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। আমাদিগের এই দেশের কোন একজন বিখ্যাত 
ভগবস্তক্তের সহিত এক দিবস সন্ধার প্রাক্কালে কেহ সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন, পরম্পর ভগবৎকথা আরম্ভ করিলে উভদ্কেরই প্রাণ উম্মন্ত 
হইয়া উঠিল.। উভদ়েই সেই প্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন ; উভয়েরই ইচ্ছা 
যে অস্ততঃ রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সেই প্রাণোন্মীদিনী কথ৷ চলিতে থাকে, 
কিন্ত ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত । সন্ধ্যার সময়ে ধিনি সাক্ষাৎ করিতে 
গিম্নাছিলেন, কাহারও প্রতি কর্তব্যান্থরোধ তাহার বিদায়গ্রহণ* কর! 
প্রয়োজন হইয়া! পড়িল। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভক্তের নিকটে বিদায় 
প্রার্থনা ধরিলেন, তক্তের তাহাকে ছাড়িবার.ইচ্ছ। নাই। কিন্তু কর্তব্য 
মনে করিয়। তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন, “তুমি যে রর্তব্যা- 
হুরোধে এই নেশ। ত্যাগ করিয়।! লিগার ইহাতে আমি 
এক প্রীত হইলাম । | 

যপ্রণার্সী নির্ধারণ করিয়া তাহা সবহধে বাহার পালন করিক্মাছেন, 


উদ্ভূষ্ঘলতা । ১৪৯. 


তন্মধ্ো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অতি উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। তিনি নিজের জীবন- 
চরিতে তাহার যে সমস্ত দৈনিক কার্ধ্প্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে 
স্মনেক শিক্ষা পাওয়া যায় । 


ফাঙ্কলিনের দৈনিক কার্য প্রণালী 
সময় 
গ্রাতঃকাল। ৫ গাত্রোখান। 
প্রশ্ন । আমি আকন্দ কি ৬প্রাতঃকৃত্য মমাপন। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন1। 
-সৎকার্ধা করিব? ৭)কর্তবা স্থির করা। পাঠ। প্রাতের আহার।, 
৮ 
স্‌ কার্ধা । 
১১ ) . 
১ ১২)পাঠ ; জমাধরচের ছিসাৰ দেখা; ছি- 
মধ্যাহ | 
মে আচার । 
] 
৩ 
অপরার়। কার্ধা। 
৫ 
সন্ধাকাল। দ্রব্যাদি যথ1 স্থানে রাখা, সন্ধ্যার আহার, 


প্রশ্ন। আমি 'আঙ্জ কি ষ্ঠ গান, বাস্ত, আমোদ, প্রমোদ, আলাপ | 
'সংকার্ধা করিয়াছি? চ দিনের কর্তব্যসম্বন্ধে আন্মপরীক্ষা । 


রাত্রি। নিদ্রা। 
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এই কার্ধ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগেরও শব শ্ব অবস্থা ও 
সাংসারিক কার্ধ্য অন্যায়ী একটা কার্ধাপ্রণানী প্রস্তুত করিয়! তাহার, 
অনুসরণ করা কর্তব্য । দৃঢ়ভাবে ইহা! করিলে উচ্চৃঙ্খলতা৷ দূর হইবে । 

(২) যে গুণগুলি দ্বারা হৃদয় প্রস্তত গা করিলে ভগবন্তক্তির উদর 
হয় না, সেইগুলি আয়ত্ত করিবার-পথে উচ্চৃঙ্খলতা ঘোর অস্তরায়। 
উচ্ছৃঙ্খলতার দাস বলিয়া আমরা কোন্‌ গুঞটা কতদূর জীবনে পরিণত 
করিয়াছি, তাহ। দৈনিক আত্মপরীক্ষা দ্বায়৷ জানিতে চেষ্টা করি না । 
ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি গুণের তালিক! প্রত্তত্ত করিয়। কোন্‌ দিবসে কোন্টা 
কিরূপ অক্ষুপ্ন রহিল, কোন্‌ দিবনে কোন্টা হইতে বিচ্যুত হইলেন, তাহা 
দেখিবার জন্ত একটা সুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন। তীহার সেই উপায়টী 
সকলেরই অন্ুকরণীয়। তদ্দার! উচ্ছৃঙ্খলত দূর করিয়া চিত্ত সদ্গুণালঙ্কৃত 
.করিবার পথ প্রশস্ত হইবে । তিনি ত্রয়োদশটা গুণের নাম করিয়া তাহার 
এক একটা গুণসাধনের জন্য এক একটা সপ্তাহ নির্দিষ্ট রাখিতেন। সে 
সপ্তাহে সেই গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাই বলিয়! 
অপর গুণ গুলি সম্বন্ধে উদাসীন হইতেন ন!। 

একখানি ক্ষুদ্রপুস্তকের এক এক পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে এক একটা 
গুণের নাম থাকিত। সেই পৃষ্ঠায় এক সপ্তাহের সাতটা ..দিনের নাম 
লিখিয়া পার্থ কতকগুলি গুণের নাম লিখিতেন, যে সপ্তাহের উপরে থে 
গুণটির নাম বড় অক্ষরে লেখা থাকিত, সেই সপ্তাহে তাহার প্রতি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য থাকিত। ব্বন্ধ্যার সময়ে আত্মপরীক্ষা করিয়। যে দিন যে 
গুপটা সম্পূর্ণরূপে রক্ষ। করিতে পারেন নাই, সেই দিনের নামটার নীচে 
সেই গুণটীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন । তাহার 
স্বরচিত জীবনচর্রিত হইতে এই পুস্তকের একটা পৃষ্ঠার নমুন! দেওয়! 
'বাইতেছে-_ 
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এক প্রধান কারণ নিরস্কুশভাবে বিহার | 
বাহাদিগের কেহ নেত! ও শান্তা নাই, তাহারাই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ইহর। 


উদ্ধৃত্খলতার 


(৩) 
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থাকে। তাই কোন ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশানুসারে চলা 
উচ্ছৃব্খঙগ্গতানাশের একটি প্রধান উপায় । সৈনিক যেমন সৈল্তাধ্যক্ষের 
আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না” 
তেমনি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়া! সর্ব তাহার আদেশান্ুসারে 
কার্য করিলে উচ্ছৃজ্ঘখলত! কমিয়া যায়। স্বেচ্ছাচাক্স দমন কর! নিতান্ত 
আবশ্বাক। | 

(৪) জ্রাটকসাধন অর্থাৎ প্রতিদিন নিনিমেষনয়নে এক দিকে 
অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাক। অভ্যাস করিলে ও প্রাণায়াম করিলে 
মনের উচ্ছৃঙ্খলতার হাস হয়। যে বে উপায়ে এবকাগ্রভাব বৃদ্ধি পায়, তাহ! 
সমস্তই উচ্ছৃ্খলতানাশক । 

(€) এই সৌরজগৎ কিরূপ বিধিনির্দিষ্ট নিয়মাধীন থাকিয়। হুশৃঙ্খল- 
তাবে চলিতেছে, তাহ চিন্তা করিলে উচ্ছ্ঙ্খল জীবন নিয্নমিত হয়। 
চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কি নুর সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে ; সর্য্য 
প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে উদ্দিত হইতেছে, নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যাইতেছে, 
চন্দ্রের ফোল কল৷ নির্দিষ্ট নিরমানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাই- 
তেছে; অন্তান্ত গ্রহনক্ষত্রাদি যাহার ধে দিন যে ভাবে যতটুকু চলিবার 
নিরম, সে সেই দিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে? শ্রীশ্ব, বর্ষা, শরৎ, 
হেমস্ত, শীত, বসস্ত ছয়খতু নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে, অগ্নি নির্দিষ্ট নিয়মে 
তাপ দিতেছে, বাষু নির্দিষ্ট নিয়মে বহিতেছে, মেঘ নির্দিষ্ট নিয়মে ষঞ্চারিত 
হইতেছে-_ইহা! চিস্তা করিলে, নির্দিষ্ট নিয়ম ত্যাগ করিয়া কর্ণহীন 
তরনীর স্তায় কে আপনার জীবনকে উচ্চ্ত্খল করিবে? বিনি কিঞ্চিমসাত্র 
অনুধাবন করিয়া দেখেন, তিনিই দেখিতে পান, সমস্ত ব্রঙ্গাগুময় একটি 
সুনার বিধি কার্ধ্য করিতেছে, সেই বিধির নিকটে মণ্তক 'বনত করিয়া! 
যিনি আপনার জীবন নিয়মিত করেন তিনিই ভাগাবান্‌ ? তীহাক় বত বরস 


সাংসারিক দুশ্চিন্তা । ১৫৩ 


বৃদ্ধি পায়, তিনি ততই আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকেন । আর ধিনি তাহা না 
দেখিয়া তরঙ্গতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের স্তায় আপনার জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া 
ফেলেন, তিনি হতভাগা, তাহার যত বয়স বুদ্ধি পায়, ততই তিনি অন্থৃতাপে 
দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। 
আমর! যেন সকলে উচ্চ্জ্ঘলতা দূর করিয়া এ জীবনের উদ্দেস্ত সাধন 
করিতে পারি। 


গুড়ি 


সাংসারিক দুশ্চন্ত। 


যাহাদিগের অন্তঃকরণ সাংসারিক দুশ্চিন্তায় সর্ধদ1 উদ্বিগ্ন থাকে, 
তাহাদের ভক্তিসাধন সহজ নহে । সর্বতোভাবে সাংসারিক দুশ্চিস্ত! 
দূর করা কর্তব্য । 

০১) অভাববোধ ও লোকনিন্ন ভয় যত কম হইবে, তত সাংসারিক 
হুশ্চিন্তা দূর হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত 
অভাব অতি কম,আমাদিগের কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্বনাশ্রে 
মূল । যাহা না! হইলে দিন চলে না, এমন পদার্থের সংখ্যা অতি অল্ল 
আমাদিগের ইহা মনে হয় না। “আমার এ বস্ত্রটি না হইলে কিরূপে 
চলিবে? ও বস্তি না হইলে লোকসমাঁজে কিরূপে উপস্থিত হইব? 
ইহ চিস্তা করিয়াই আমর! অস্থির হইয়া! পড়ি । যেব্যক্তি মনে করেন 
দিন এককপ চলিয়া যাইবেই, এ পৃথিবীতে থাটিতে আসিয়াছি, খাটিতে 
থাকি ; অন্পসংস্থান ধাহার করিবার, তিনি করিবেনই ; লোকসমাজের 
অনুরোধে অভাব কল্পনা করা মূর্ধের কার্ধ্য--তীহার । হৃদয়ে সাংসারিক 
দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদিগের দেশে দেখিতে পাই 
সহশ্ব সহম্র লোক খাপনার স্ত্রীর উপযুক্ত গহনা কিরূপে যোগাড় করিবেন, 


১৫৪ ১শ্তক্তিযোগ। 


'থব! পিতৃত্রান্ধে সাধ্যাতীত টাক! ব্যয়ের জন্তু কিরূপে অর্থের সংস্থান 
করিবেন, তাহারই চিস্তায় যৎপরোনান্তি প্রপীড়িত্‌। ইহার! নিতান্তই 
দয়ার পাত্র। ইহাদিগের অভাববোধ ও লোকনিন্দাভয় দেখিলে প্রাণ 
কষ্ট হয়। ূ ৃ 

(২) কোন ভাল বিষয়ে মন ডুবাইতে পার্লিলে সংসারিক দুশ্চিন্তার 
হ্রাস হয়। বার! সর্বদ| সাধুদিগের সংসর্গে থাকেন, কিংব! পবিত্র 
আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিবাৰ্ত স্বযোগ পান, অথবা ভগবদ্ধিষয়ক 
কি বিদ্াবিষয়ক কোন সাধুচিস্তায় মগ্ন হন, তীছাদিগের নিকটে সাংসারিক 
দুশ্িস্তা স্থান পায় না।' অনেকেই রাজনরায়ধ বন্থু মহাশয়ের 'সে কাল 
আর এ কাল” এ বুনোরামনাথের গল্প পড়িয়াছেন। স্তায়শাস্ত্রের আলো. 
চনায় ইনি এমনি ভাবে ভুবিয়! গিয়াছিলেন যে, সাংসারিক দুশ্চিন্তা ইহার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই) সাংসারিক অভাব কাহাকে 
বলে, রামনাথ তাহা। জানিতেন না। অতি দরিদ্রভাবে দিনযাপন করিতেন, 
প্রতিবেশীরা বলিত ইহার ন্যায় কষ্টের অবস্থা কাহারও নাই। রাজ। 
কৃষ্ণচন্দ্র এক দিন ইহার অভাব মোচন করিবার জন্য ইহার বাটিতে 
উপস্থিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের কিছু অন্ুপপত্তি আছে? 
ন্যারশান্ত্রে অনৃপপত্তির অর্থ “বাহার কৌন দিদ্ধাস্ত হয় না। রামনাথ মনে 
করিলেন, রাজ! ন্যায়শান্ত্র সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর করিলেন 
“কৈ না, আমি ত কিনুই অন্ুপপত্তি দেখিতেছি ন1।” রাজা আরও 
স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছুর অসঙ্গতি 
. আছে"? ন্যায়শান্ত্রে অসঙ্গতি শবের অর্থ “অসমন্বয়' । রামনাথ বলিলেন, 
“না, কিছুরই অসঙ্গতি নাই সকলই সমন্বর করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
রাজ! মহাবিপদে পড়িলেন, দেখিলেন,ন্যায়শান্ত্র ভিন্ন আর যে কিছু চিত্তার 
বিষয় আছে, রামনাথের সে জ্ঞান নাই। তখন একেবারে স্পষ্ট করিয়। 
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জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়, সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনাটন, 
আছে কি না? রাঁমনাথ উত্তর করিলেন “না, কিছুই অনাটন নাই ? 
আমার কয়েক বিঘ৷ ভূমি আছে, তাহাতে যে ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট, আর এঁষে সম্মুখে তিস্তিতী বৃক্ষ দেখিতেছেন 
ব্রাহ্মণী ইহার পত্র দ্বার! অন্বল রন্ধন করেন, আমি মহা সুখে তন্্বারা ভোজন 
করিয়৷ থাকি। অনাটন ত কিছুই দেখি না” এইকপ সস্তোষ কে না 
চান? রামনাথের ন্যায় ধিনি কোন সাধু বিষয়ে মজিয়৷ থাকেন, তাহার 
চিত্তে সাংসারিক দুশ্চিন্তা রাজত্ব করিতে পারে ন1। 

(৩) নিয়দিকে দৃষ্টি করিয়া! অন্ত কত লোক অপেক্ষা নিজের অবস্থা 
ভাল ইহা চিস্তা করিলে মন স্থির হয় ও আপনার অবস্থাতে সন্ষ্ট হইবার 
পথ পরিষফ্ার হইয়া আইসে। সন্ভাবশতকে কৃষ্ণচন্ত্র মজুমদার মহাশয় এই 
সম্বন্ধে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাব সর্বদা মনে রাখ! কর্তব্য । 

“একদা ছিল না “জুতো” চরণ যুগলে, 
দহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে। 
ধীরে ধীরে চুপি চুপি ছুঃখাকুল মনে, 
গেলাম তজনালয়ে ভজন কারণে । 
দেখি তথ! একজন পদ নাহি তার, 
অমনি “জুতোর” থেদ ঘুচিল আমার । 
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন, 
আপন অভাবক্ষোভ রে কতক্ষণ ? 
“হায়! আমি এলাম, একি ঘোর কাননে ! 
নিশির আন্ধারে পথ ন! দেখি নয়নে । 
শীতের দাপটে কাপে থর থর কায়,। 
নাহি তায় গায়ে কিছু, উদ! প্রাণ যায়৷ ; 


৫৬ : তক্ষিধোগ। 


এইরূপে পথহারা পাস্থ একজন, 
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন ! 
এমন সময়ে তারে এমন সময়, 
জলদ গম্ভীর নাদে ডেকে কেহ কর, 
“হে পথিক, চুপ কর, করো না রোদন, 
একবার এসে মোরে কর দরশন। 
বটে তুমি, শীতে অতি যাতনা পেতেছ, 
কিস্তু তবু মৃত্তিকার উপরে রয়েছ। 
পড়িয়াছি আমি এই কুপের ভিতরে, 
রহিয়াছি ছটি চাক ধরিয়। হকরে ; 
গলাঁবধি জলে ডোবা সকল শরীর, 
রাখিয়াছি কোনরূপে চু করি শির। 
দেও তুমি ঈশ্বরেরে কৃতজ্ঞ অস্তরে 
ধন্যবাদ, পড়নি যে কৃপের ভিতরে ।” 

উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া ধাহারা! আপন হইতে বড়, তাহাদিগের দানি 
ও বিপদের আশঙ্কা কত অধিক, তাহা ভাবিলেও আপনার হয়বন্থা 
জনিত ছুঃখতাপের লাঘব হয়। 

, (৪) ধাহারা সাংসারিক ছুশ্চিস্তাপীড়িত, তাহারা কখনও নির্জনে 
থাকিবেন না। নির্জনে থাকিলে চিন্তার বৃদ্ধি হয়। সাধু সন্তষ্টচিতত 
ব্যক্তিদিগের সংসর্গে বত অধিক থাকিবেন, ততই তাহাদিগের উপকার 
হইবে। এমন লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি, যাহার কল্ন্কার 
আহারের সংস্থান নাই, কিন্তু তথাপি মুখখানি হাসিমাখা। এইরূপ 
লোকের দৃষ্টান্ত বত্‌ মনে রাখিবেন, ততই সাংসারিক দুশ্চিন্তা দুর হুইবে। 

(২) সাংসারিক ছুশ্চিন্ব সম্বন্ধে বীন্ুতরী্ট তাহার শিষাদিগকে যে 


সাংসারিক দুশ্চিন্তা । ১৫৭ 


উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর কিছুই নাই। তোমরা 
তোমাদিগের জন্য, 'কি আহার করিব, কি পান করিব? কিন্বা তোমা 
দিগের শরীরের জন্ত “কি পরিধান করিব? এইবপ চিস্তা করিও না। 
আহার অপেক্ষা, জীবন এবং পরিধেয় বস্ত্াপেক্ষা কি শরীর গুরুতর নহে? 

“আকাশচারী পাখিদিগকে দেখ, ইহার! বীজ বুনে না, ফসল কাটে 
না, গোলা করিয়া ধান্তও রাখে না, তথাপি তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা 
ইঙ্হাদিগকে আহার করাইয়। থাকেন। তোমরা কি ইহাদিগের অপেক্ষা 
অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠতর নও ? 

“তোমাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর এক হাত বাড়াইতে 
পার? 

“পরিধেয় বস্ত্রের জন্যই ব৷ চিন্তা কর কেন? স্থলপল্ গুলির বিষয়ে 
চিন্তা কর, তাহার! কি প্রকারে জন্মায়; তাহারা পরিশ্রম করে না, 
কাপড় বুনে না, তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি সোলেমান বাদস৷ তাহার 
সাজসজ্জার চরম সীমায়ও ইহাদিগের একটিরও স্তায় সাজিতে পারেন নাই। 

“তাই, হে অবিশ্বাসিগণ, ভগবান্‌ যদি মাঠের সামান্য ঘাস, যাহা আজ 
আছে কাল তুন্দুরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই সাজাইলেন, তবে 
কি তোমাদিগকে আরও বেশী করিয়৷ সাজাইবেন না? 

“অতএৰ তোমর। কি আহার করিব? অথব। কি পান করিব? 
এইরূপ চিস্তা করিও না) কারণ তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা জানেন, 
তোমাদিগের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন আছে। 

«তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য এবং তাহার ধর্মবিধানের অন্বেষণ 
কর; সমস্ত পদার্থ (আহার্য্য, পরিধেয় লামগ্রী) তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়! বাইবে। 

«অতএব কল্যকার চিস্তা করিও ন1। 


১৫৮ তক্তিযোগ । 


পাটওয়ারি বুদ্ধি। 


পাটওয়ারি বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত মাহৰ ভগবানের সহিত রফা 
করিতে অগ্রসর হয়। পাটওয়ারি বুদ্ধি তাহাকে ষোল আনা প্রেম দিবার 
প্রধান বিরোধী । সাধুভাবে হউক, অসাধুগ্কাবে হউক, বৈষক্জিক স্বার্থ 
সমগ্র বজায় রাখিয়া সাধু বলিয়া,লোকের মঞ্ে প্রতিপত্তি হয়, পাটওয়ারি 
বুদ্ধি ইহারই ফন্দি দেখাইয়া! দেয়। যাহারা- পাটওয়ারি বুদ্ধি অনুসরণ 
করিয়। চলেন, তাহার! বোধ হয় মনে. করেন, ভগবান্‌ তাহাদিগের 
চাতুরী ভেদ করিতে পারবেন না। ভাবের: ঘরে চুরি করিয়া চতুরতা! 
দ্বার৷ পোষাইয়া দেওয়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্ুফ্যের নিকটেই চলে না, ভগবানের 
নিকটে তাহ। কিরূপে চলিবে? 0০০ ও ]1901707) উভয়কে যে 
বুদ্ধিমান সন্তষ্ট করিতে যান, তিনি নিতান্তই নির্বোধ । ভগবানকে লইয়া 
ংসার কর! গৃথক্‌ কথা, কিন্তু ভগবান্‌ হুদয়ের এক বিভাগে, বিষয় 
অপর বিভাগে, এইরূপে যে বুদ্ধিমান আপনার হৃদয্ ভাগ করিতে বত্রবান 
হন, তিনি ন্তান্ত মূর্খ । | | 
“না দিলে প্রেম ধোল আনা, * কিছুতে আমার মন উঠেনা, 
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিন না আমারে । 
- যেদেয় প্রেম ক'রে ওজন সে ত প্রেমিক নয় কখন, 
ংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে |” 

' কেহু কেহ বলেন “একদিকে বিষয়কার্য্যের অনুরোধে যে পাপ করিয়া 
থাকি, অপরদিকে পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য উপার্জন করি, 
উভয়ে কাটাকাটি হইয়া পুণ্য অতিরিক্ধ থাকিবে, তাহারই ফলে দিব্য- ১ 
খামের অধিকারী হইব” ইহারা একমণ হুগ্ধে এক ছটাক গোমভ্র 

নিক্ষেপ করিয়! বলিতে পায়েন, কাটাকাটি হইয়া অবশ্ত ৩৯ সের ১৫ ছটাক 


পাটওয়ারি বুদ্ধি । ১৫৯ 


বিশ্তুদ্ধ ছুপ্ধ পাইবেন। একটি জ্রলপূর্ণ পাত্রের মুখে কাক আঁটিয়৷ বলিতে 
পাবেন যখন কাক আঁটিয়াছি তখন তলায় সামান্য এক আধটি ছিদ্র 
থাফিলেও জল পড়িবার সম্ভাবনা! নাই। সাধন সম্বন্ধে মন যাহা 
বলিয়াছেন ধর্মরাজো সকল বিষয়েই তাহা মনে রাখা প্রয়োজন । 
ইন্জ্িয়াণান্ত সর্বেবেষাং য্যেকং ক্ষরতীন্দিয়ং। 
তেনান্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞ! দৃতেঃ পাত্রাদিবোদ কম ॥ 
' মনু । ২।৯৯। 
“সমুদয় ইন্জ্িয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্দরিয়ের স্খলন হয়, তদ্বারাই 
মনুষ্যের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়! কোন জলপুর্ণ পাত্রে ত্রকটি ছিদ্র থাকিলে 
তন্ধার! সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়। | 
ভগবানের রাজ্যে গড়ে ধর্ম করা চলে না। বিলাতে এক ব্যক্তি 
গড়ে ধরব করিতেন, স্বকীয় সাংসারিক স্বার্থের জন্য অন্ঠায় অবৈধ উপায় 
অবলঘ্ন করিতে ক্রটি করিতেন না, অনেক প্রকারের পাঁপকার্ধ্য করিতেন, 
'অথচ রবিবারে গির্জায় নিয়মমত উপস্থিত হইতেন এবং গরীব ছুঃখীকে 
নানা প্রকারে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতেন। বন্ধুবান্ধবদিগের 
নিকটে বলিতেন “যদিও ভাই সংসার রক্ষার জন্য পাপ করিয়া থাকি, তা 
যখন প্রত্যেক রবিব'রে নিয়মমত গিঞ্জীয় যাই এবং অনেকের অনেক 
প্রকারে সাহনাধ্য করিয়া থাকি, তখন পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার কোন ভঙ্গ 
নাই, গড়ে আমার ধশ্খ ঠিক আছে, কাটাকাটি হইয়া পুগ্যই গ্মতিরিক্ 
হইবে এবং তাহারই বলে পরিত্রাণ পাইৰ।” এই ব্যক্তি একদিন একটি 
গরু চরাইবার স্থান বেড়া দিয় ধিরিবার জন্ত স্কটলগুবামী একটি কন্টাক্ট 
নিযুক্ত করিলেন। কন্ইরীক্টরটি কয়েক দিন কাজ করিয়া এক দিন ইহার 
নিকটে আপিয়া বলিল “মহাশয়, আমার প্রাপা টাকা দিন, বেড়া দেওয়! 
হইয়াছে নিষোক্া জিজ্ঞাসা করিলেন “কেঙ্গন হইয়াছে ?” কন্টাক্ট 


২৬০ তক্তিযোগ। 


বলিলেন গড়ে খুব ভালই হইয়াছে ।”  নিষোক্তা। ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না, বলিঞেন চল দেখে আসি।' বেড়ার নিকটে গিয়া! দেখেন 
বেড়ার চারিদিকে ঘিরিয়! দেওয়া হইয়াছে লত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রক্কাও 
_ ফীক, গরু, সেই ফীঁক দিয়া অনায়াসে বাহির. হইয়া যাইতে পারে । 
কন্ট্াক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কেমৰ বেড়! দেওয়! হট্টয়াছে মাঝে 
মাঝে যে ফীক রহিয়াছে, আমার গরুত তা ফাকের ভিতর দিয়! বাহিরে 
চলিয়া যাইবে?” কন্টু।্টর বলিলেন তাহ কেন যাইবে, ফীকের ছু দিকে 
তাকাইয় দেখুন না, যদিও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে কিন্তু উহার ছ দিকে 
ঘিগুণ তব্রিগুণ করিয়া বেড়া বাধিয়া। দিয়াছি, গড়ে ঠিক আছে, এ ফাঁকটুকু 
কি ছু দ্রিকের অতিরিক্ত বেড়া দ্বারা পোষাঁইবে না? মহাশয়, গড়ে ঠিক 
আছে। কন্ট্রাক্টর ও নিযোক্তার মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। অবশেষে 
কন্ট্রাক্টর বলিলেন, “মহাশয়, আমিও আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই 
জানিতাম, ফীক রাখিয়। ছুদিকে চতুপ্ুণ বেড়া দিলেও কোন লাভ নাই, 
আপনার গড় ধর্মে করার কথ শুনিয়। আমিও গড়ে বেড়া দিয়াছিলাম ; 
আপনি আপনার ধর্খের.ঘরের ফাঁক বন্ধ করুন, আমিও আমার ফাক 
বন্ধ করিয়া দিতেছি।” নিযোক্তার পাটওয়ারি বুদ্ধি চুর্ণ হইয়া গেল। 
আমরা কেহ যেন ধর্মের রাজ্যে এইবূপ গড়ে ভাল কাজ করিতে না 
যাই। ধর্মে অধর্ম্ে কাটাকাটি হইতে পারে না। গরু মারিস ত্রাহ্মণকে 
ভুতা দান করিলে কোন লাভ নাই। 
কেহ কেহ পাটওয়াৰি বুদ্ধির দাস হইয়। মনে করেন, প্রয়ো জনান্থসারে 
ার্থবাটত কথ! বলা দোষ নাই। একটি বালক স্কুলে উপস্থিত হয় নাই, 
কিন্তু স্কুলের কার্ধ্য আরস্ত হইবার পূর্বেই স্কুলগৃহে যাইয়! বাড়ী আসিয়াছে । 
“ঠিয়াছিলাম।” এই উত্তর কেহ কেহ সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু 


পাটওয়ারি বুদ্ধি। ১৬১ 


ভগবান বাক্য দেখেন না, তিনি দেখেন মনের ভাব। “150910০8107 
5 ০90317-8৩17)21) €০ ৪ 116, দ্বার্থঘটিভ কথা মিথ্যা কথার মাসতুতে। 
ভাই । "4115 08613 0811 0155 090) 15 55৫1 0১6 01501591০01 
1165 যে মিথ্য! অর্ধেক সৃত্য তাহা অপেক্ষা জঘন্ত মিথ্যা আর নাই। - 
পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রাণ-হিসাব। ধন, মান, যশ, প্রীতিপত্তি কিসে 
বুদ্ধি হয় অথব1 কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে, ভগবান্কে ভুলিয়া! ক্রমাগত তাহার 
হিসাব কর! পাটওযারি বুদ্ধির "কাধ্য | ধাহার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, তিনি 
ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের কাধ্য করিয়া ষান। রাম পরমহংস 
মহাশয় বলিতেন “বাপু, তোমরা ত সংসারের কাজের জন্ত বিশ্বাসী 
লোককে আম্মোক্তারনামা লিখে দাও; তবে ভগবানকে 'একখানি 
আমমোক্তারনাম! লিখে দিয়ে নিশ্চিস্তভাবে সংসারে থাক” এই ভাবে 
সারে থাকিলে প্রর্কৃত সংসারে থাকা হইল। ইহার সঙ্গে ধন, মান, 
যশ, কিছুরই অভাব থাকে না। পাটত্রগ্সারি বুদ্ধি দ্বার! ধন, মান, যশ 
সম্বন্ধে ষে হিসাব হয় তাহাতে প্রাণের আশ মিটে না, কেবল হিসাব হয়, 
হৃদয়ে নুখশীস্তি থাকে না। পরমহৎস মহাশয় পাটওয়ারি বুদ্ধির একটা বড় 
কনর দৃষ্টান্ত দিতেন ;-_-এক আমবাগালে ছুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে । 
বৃক্ষের শাখায় শাখায় সুন্দর সুন্দর আম পাকিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে 
একজন এ বাগানটিতে জমি কত, সেই জমিতে কতগুলি বৃক্ষের স্থান 
রহিয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষের কতগুলি শাখা প্রত্যেক শাখায় কতগুলি আম, 
ইহার হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন 7/খপর ব্যক্তি ধেমন বৃক্ষের নিকটে 








গিরাছেন অমনি আম পাড়ছেন খাচ্ছেন। ধাহার বাগান, তিনি 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ইহাদিগকে রানে অধিকার দিয়াছিলেন, যেমন সেই 
সময় অতীত হইয়াছে, অমনি মার্গী-আসিয়! ছইজনকে বাগানের বাহিরে 
বাইতে.বলিল--খিদি আম তিনি আশ মিটাইক্স! খাইয়াছেন, 
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১৬২ ভক্তিযোগ । 


অমনি বাহিরে যাইতে প্রস্তত ; ধিনি হিসাব করিতেছিলেন, তাহার হিসাব 
শেষ হয়নাই সুতরাং বাহিরে যাইতে প্রস্তত মন, ক্রমে বিবাদ, অবশেষে 
গলাধাকা। 'যাহাদিগের পাটওয়ারি বুদ্ধি প্রবল, তাহারা এইরূপ ক্রমাগত 
সাংসারিক ব্ষিয়ে হিসাব করিতে থাকে, হিসাব শেষ হইবার পূর্বে মৃত্যু 
আসিয়া! উপস্থিত হয় । আর, ইহার! কেবল “হায় কি করিলাম, “হায় কি 
করিলাম,” বলিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে | ইঙ্কার! প্রথমে আপনাদিগকে বড় 
চতুর মনে করে, পরে দেখিতে পাস্স ইহারিষ্গর হায় নির্বোধ কেহ নাই। 

যাহাতে স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, মনের ঘোর যায়, কৌটিল্য দূর হয়, 
প্রাণ সরল হয়, চতুরতার ইচ্ছা চলিয়া ষায়, তাহারই উপায় অবলগ্বন 
করিলে পাটওয়ারি বুদ্ধি নষ্ট হয়। 

(১) বালকদিগের সঙ্গে মেশ।, প্রাণ সরল ও নিশ্চিন্ত করিবার একটি 
প্রধান উপায়। কুটবুদ্ধি বিষয়ী লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া! সরলপ্রাণ 
বালকদিগের সঙ্গে যত মিশিবেন, তত পাটওয়ারি বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে । এ 
পৃথিবীতে ধাহাদিগের নাম প্রাতঃশ্মরণীয়, তাহারা! সকলেই বালকদিগের 
সহিত মিশিতেন। সকলেই জানেন, বীশুত্রী্ট কেমন মধুরভাবে বলিয়া- 
ছিলেন দক্ষুত্র বালকবালিকার্ধিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও; 
শ্রগরাজ্য ইহাদিগেরই |” 

পরমহুংস তৈলঙ্গপ্বামী বালকদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের 
সঙ্গে মিশিয়া! নানাপ্রকারের খেলা খেলিতেন। একথানি ছোট গাড়ী 
ছিল; কথন তিনি তাহাতে বসিতেন, বালকগণপ গাড়ীখানি টানিত। 
আবার কখন তাহার. বাসিত, তিনি টানিতেন। যোগিগণ ধালক দিগের 
সঙ্গে মিশিক্স। চরিত্র বালকের স্কায় করিক্লা লন। রামক্ষণ পরমহুংস 
মহাশয়ের কিরূপ বালকের সায় চরিত্র ছিল, ধিনি তাহাকে দেখিয়াছেন 
তিনিই জানেন যখন যাহা, মনে হইত বলিল্ল! ফেলিতেদ, লোকভয়ে তিনি 


পাটওয়ারি বুদ্ধি। ১৬৩ 


কিছু লুকাইতেন না। সমাক্টদর অনুরোধে, কি লোৌকভয়ে আমরা অনেক 
সময়ে যেরূপ কপটতা৷ অবলম্বন করি, তাহার লেশমাত্রও তাহাতে ছিল না। 
মহাদেব জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন £- 

বালভাবস্তথ! ভাবে নিশ্চিন্তে! যোগ উচ্যতে। 

বালকের ন্তায় ভাব হইলে, নিশ্চিন্ত হইলে, যোগ পরিপৰ্ক হয়; এই 
ভাবের যত বুদ্ধি হয় পাটওয়ারি বুদ্ধি তত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

(২) প্রাণ খুলিয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মেশা ও কথা বলায় পাট ওয়ারি 
বুদ্ধি কমিয়া আইসে। 

(৩) প্রক্কৃতির সুন্দর সুন্দর দৃষ্ঠ দর্শন ও পবিত্র মনোহর সঙ্গীতশ্রবণ 
অর্থাৎ যাহাতে হৃদয় আনন্দে পুর্ণ হয় ও প্রাশস্ত্য লাভ করে তাহাই 
এবিষয়ে বিশেষ উপকারী । চন্দ্রদর্শন, পুপ্পোগ্ভানে বিচরণ, নদীবক্ষে ভ্রমণ, 
গিরিশূঙ্গে আরোহণ প্রভৃতি প্রাণ উদার ও সরল করিবার উৎকষ্ট উপায়। 

(৪) যাহারা এ পৃথিবীর শিরোমণি, ত্াহাদিগের জীবন আলোচন! 
করিলেই দেখিতে পাইব, তাহার যদি পাটওয়ারি বুদ্ধির দাস হষ্টতেন 
তাহা হইলে কখন জগৎপুজ্য হইতে পারিতেন না? নিঃস্বাথ উদার ও 
সরল বলিয়াই তাহার! দেবতার স্তায় ভক্তিভাজন হুইয়াছেন। তাহাদিগের 
চরিত্রান্থশীলন যত করিবে ততই পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রতি দ্বণ! জন্মিবে। 

(৫) লোকনিন্দাভয় ত্যাগ কর নিতান্ত প্রয়োজন । লোকনিন্দা- 
ভয়ে আমরা অনেক সময়ে পাটওয়ারি বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া! থাকি। 
সমাজের প্রন্তিপত্তির আকাঙ্ষা পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক । 
লোকনিন্দাভয় দূর করি! যে ব্যক্তি সোজান্জি বিবেকের আদেশাহ্সারে 
কর্তব্যের পথে অগ্রসর হন তাহার পাটওয়ারি বুদ্ধি থাকিতে পারে না, 
অথচ তাহার সম্মান ও খ্যাতি হইয়া! থাকে । 


ভিত 


১৬৪ ভক্তিযোগ। 
বন্বালাপের প্রত্বস্তি। 


বহবালাপ মনকে তরল করে। যোগিগণ তাই মৌনব্রত অবলগ্থন 
করিয়া থাকেন। ক্রমাগত বকৃ বক করিলে হৃদয়ের তেজ কমে, ভাবের 
গাঢ়ত্ব কমিয়! যায়। যেব্যক্তি যে পদার্থটা বড় ভালবাসে, সে সেই 
পদার্থটা কখন বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহা সর্বা- 
পেক্ষ! মধুর তাহ প্রাণের ভিতরে লুকাইয়াঁ রাখিতে ইচ্ছা করে। 
দ্হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মণি গে্পনে জ্বলে 
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায় ?” 
এই জন্য গুরুমন্ত্রপ্রকাশ নিষিদ্ধ । পিখাগোরাস বাকসংষমের একান্ত 
আবশ্তকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙজম ' করিয়াছিলেন বলিয়াই নিয়ম করিয়া, 
ছিলেন যে কোন বাক্তি পূর্ণ তিন বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে 
তাহার শিষা হইতে পারিত ন|। 
সংধতবাক্‌ না *$ইলে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তের লক্ষণের মধ্যে 
গীতার ১২শ অধ্যায়ে ্রীকুষ্ণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৌনী সেআমার প্রি । 


_তুলানিন্দাস্তিমৌনী সন্তুষ্ট! যেন কেনচিশ। 
ভনিকেতঃ স্থিরমতি্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 


ষে বাক্তি বহ্বালাপী তাহার সব-ফাক1। অতএব সংযতবাক্‌ হইতে 
হইবে। একটি মুসলমান সাধক বলিতেন--“রসনারূপ উৎসকে বন্ধ করা 
'আবশ্তক, তাহা হইলে অন্তরের উৎস খুলিয়া যাইবে / | 

১--(১)-ধিনি বহ্বালাপী তাহার জংযতবার্‌ হইবার জন্ত চর 
'অবলম্বন কর! কর্তব্য । সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস বিশেষ প্রয়োজন না 
হইলে মোটেই কথা কহিব না, এইদপ কোন নিক্নম অবলম্বন করা ভাল । 


কুতরকেচ্ছা । ১৬৫ 


(২) বহ্বালাপী অধিকাংশ সময়ে নির্জনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। 
নির্জনে কিছু দিন থাকিলে বহ্বালাপের অভ্যাস কমিয়া যাইবে । 

0৩) ফ্কাঙ্কলিন কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ সাধন করিবার জন্য একটি 
তালিকা করিয়া কোন্টি কোন্‌ দিন কতদূর সাধন করিলেন তাহা 
দেখিবার জন্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন পূর্বে দেখাইয়াছি, সেই 
উপায় অবলম্বন করিলে অনেক উপকার হইবে । 


কুতর্কেচ্ছ৷ | 


যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে কখনও কোন মীমাংসা! হইবার সম্ভাবনা দেখা 

দায় না, সেইরূপ বিষয় লইয়! অথব। অসরলভাবে তর্ক করার নাম কুতক। 
কুতর্ক ভক্তির নিতান্ত প্রতিকল। কুতর্কে হৃদয় গুফ হইয়া যায় ও বুদ্ধি 
বিচলিত হয়। যিনি প্রাণ সরল ও বুদ্ধি স্থির রাখিতে ইচ্ছা! করেন, 
তিনি কখন কুতর্ক করিবেন ন। রামানন্দ রায় জ্ঞানাভিমানী তাকিক 
ও প্রেমিকহদয় ভক্কের সুন্দর তুলনা! করিয়াছেন £ 
অরসঙ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বকলে ; 

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাত্রমুকুলে। 

অভাগিয্সা জ্ঞানী আস্বদয়ে শুফজ্ঞান ) 
 জপ্েমাযত পান করে ভাগ্যবান্‌। 





চৈতন্তচরিতামৃত । 
বাস্তবিক “ভক্কিতে মিলয়ে স্ক্ণ, তর্কে বছুদুর |” 
তর্ক দ্বারা কখন ও ঈশ্বর উপলব্ধি করিতে পারে না। ঈশ্বর মন্ুষ্য- 
বদ্ধ মৃতীত বিষয় তিনি 'অপ্রাগা, ষনসা সহ 1, 
| আস্তীতি ব্রবতোহগ্যত্র কথস্তছুপলক্কাতে ? 


১৬৬ ভক্তিযোগ। 


কঠোপনিষৎ বলিতেছেন “আছেন তিনি, এই বলা বাতীত আর 
তাহাকে উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে? আমাদিগের মনের অনবগম্য 
বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া কেহ কেহ ক্ষিপ্ত হইয়। গিয়াছেন। কবিবর 
মিন্টন এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করা নিতাস্তই অসঙ্গত দেখাইবার জন্য 
সয়তানের অন্ুচরদিগকে এই প্রকারের অদ্টি কুট বিষয়ে ঘোর তাকিক 
সাজাইয়াছেন। তাহারা তর্কব্যহের ভিত্তয় ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধিহার? 
হইয়া গেল। 111 28170911112 170825 1০50, নারদ তাহার “ভক্তি- 
স্ত্রে' এইজন্য লিখিয়াছেন-- 

“বাদে! নাবলল্বাঃ” ॥ 

কখনও তর্ক করিবে না”। কুতর্ক কণ্ুয়নে কেহ কেহ আস্থর 
হইয়া পড়েন। কলিকাতায় ছাত্রনিবাসগুলিতে এই রোগ বিশে 
প্রবল। এই রোগাক্রান্ত বালকদিগের প্রধান কর্তব্য যে স্থলে এইরূপ 
কুতর্ক হইবার সম্ভীবনা থাকে সেই স্থল হইতে দূরে থাক! । 

সঙ্গীত, সন্ীর্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও সদালোচনা দ্বারা মন যত সরল 
হয়, কুতর্কেচ্ছা৷ ততই কমিয়া যায়। কুতর্কপ্রিয় ব্যক্তিদিগের সঙ্গীতাদি 
দ্বারা গ্রাণ সরস করিবার চেষ্টা করা কর্তৃব্য। 





ধর্মাড়ন্বর । 


ধ্ড়ম্বর আমাদিগের একটি প্রধান রোগ । বাহিরে ধর্মভাব দেখাইতে 
আমাদিগের বড়ই ধন্ধ। আমরা যতটুকু ধর্মসাধন করিতে পারি, তাহার 
দশ গুণ দেখাইবার জন্ত ব্যস্ত হই। লোকে ভক্ত বলুক, সাধু বলুক, ধার্মিক 
বলুক, এই ইচ্ছাটা বড়ই .বেশী। ইহাদ্বার! বাহ্কিক ধন্দরতাব অবলম্বন. 


ধর্মাড়ম্বর ৷ ১৬৭ 


করিবার ইচ্ছা বলবত্ী হয়, ভিতরে ধর্ম/তাবের ক্রমেই হ্রাস হয়, মনে 
অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। এই কপটগ্ভার ওষধ কপটতা। 
কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদিগকে এই বিষয়ে একটি মধুর উপদেশ দিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর কপটধূর্তদিগের 
অন্তরে কাল; কিন্ত সাধুবেশ পরিয়৷ বাহিরে দেখায় ভাল । হে ব্রহ্গ- 
ভক্তগণ, তোমদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে দেখুক কাল। 
তোমর! প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ । * * হে ব্রহ্মসাধক, 
আত্মশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য বদিতুমি উপবাস করিয়া থাক, তবে 
যৎকিঞ্চিং আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নত। ঢাকিয়! রাখিবে 
যেন কেহ না জানিতে পারে তুমি উপবাস করিয়াছ। * * লোকের 
নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়৷ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও নী। 
একটু সামান্ত বাহিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকে ও শাক্যের স্তায় 
বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার স্তার় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় 
ভক্ত মনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই, তাহার স্ন্ধে 
একথগ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বন্ত্র দেখিলে, সর্ধবত্যাগী বৈরাগী সন্গ্যাসী বলিয়! 
লোকে তাহার পদধুলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা সম্বল নাই 
লোকে তাহার্কে লক্ষপতি বলে, পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, 
লোকের স্ততি নিন্দার উপর কিছুমাত্র. নির্ভর করিও না। ধর্মমরক্ষা 
করিবার জন্ত তুমি যে সকল ক বহন কর, তাহা জানাইবার জন্ত তুমি 
কীদিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়। গৃহে বসিক্লা থাক, 
যেন লোকে ন৷ জানিতে পারে যে ভুমি উপবাস করিয়াছ। & * আমর! 
একদিন নিজহস্তে রীধিয়া খাইলাম, অথব| এক দিন একটি উপাদেয় ফল 
খাইলাম না| অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং 
চারিদিকে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীর় কুটুন্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়! উঠিল ইহাদের 


১৬৮ ভক্কিযোগ । 


কি বৈরাগ্য ! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের .কি গভীর অনুরাগ ! হে ব্রঙ্গতক্ক- 
গণ, সাবধান এ সকল কথায় গ্রবঞ্চিত হই না, বখনই এই প্রকার 
কথা শুনিবে তখনই কাণে হাত দিবে। 

* * হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্মসংগোপন কর, তুমি কোন প্রকার 
বাহিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিংবা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা 
করিও না। * * যদি তুমি মানুষের নিকটে স্কোমার ধর্মের পরিচয় দিতে 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার নিজের জ্মনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট 
ভইবে।” বীগুুষ্ট তাহার শিষ্যদিগকে এইয়ূপ কপটতা শিক্ষ| 
দিয়াছিলেন। লোকে টের নাপায় এই ভাবে দান, ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা এবং উপঘাস করিতে উপদেশ দ্িয়াছিলেন। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি--যাহা' আদরের জিনিষ, কেহ ভাহা কখনও বাজারে উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছা করে না। ধর্ম ধাহার প্রিয় তিনি কখনও বাহিরে ধর্খ ধর্ম 
করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার কার্ধ্য- 
কলাপে, বাক্যে, চিন্তায় আপনা হইতে ধর্তাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
আগুন চাপিয়া, রাখা যায় না, ধর্মও ঢাপিয়! রাখা যায় না। অনুরাগীর 
নয়ন দেখলে চেনা যায়। শুতরাং ধার্মিক ধরা পড়েন, কিন্থ তিনি কথনও 
আমাদিগেয স্তায় চেষ্টা করিয়! ধর্্ভাব দেখান না। পাছে লোকে টের 
পার এই জন্ত 'বোধ হয় অনেক সাধু সন্ন্যাসী একস্থলে ব্রিরাত্রির অধিক. 
বাস করেন না। এই বরিশালে একটি সাধু আসিয়াছিলেন, কিছুদিন 
নদীতীরে: ছদ্মবেশে পড়িয়াছিলেয়, তখন পধ্যন্ত কেহ তাহাকে সাধু বলিয়া 
জানিতে পারে নাই, দ্বারে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন, :বালকগুলি 
তাঁহাকে পাগল ভাবিক্না তীছার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ হৈ করিয়া! বেড়াইত-) 
যখন ধর! পড়িলেন, জামরা কাহার 'মহত্ব বুঝিতে পারিলাম, সফলে তাহার 
আদর করিতে আরস.করিলাম। ভাহায় পর মাও্রতুই দিল এস্থলে ছিলেন 4 


ধন্ঝাড়ম্বর । ১৬৯ 


এই নগর ত্যাগ করিবার সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন 

“কেন যাইতেছেন ?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'জায়গ! গরম হইয়াছে আর 

থাঁকিতে পারি না"; অর্থাৎ লোকে তাহাকে জানিতে পারিয়া চারিদিক গরম 
করিয়া তুলিয়াছে, আর তাহার থাকা কর্তব্য নছে। সাধুগণ অনেকেই লুকাইয়া 
থাকিতে ভালবাসেন। *শুন্ ঘড়ায় শব্দ বেশী” । যাছাদিগের ভিতরে কিছু 
নাই তাহারাই আড়্বর করিয়া বেড়ায়। ধশ্মাড়ঘ্বর শৃন্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। 

খঅগাধজলসঞ্চারী বিকারী নেব রোহিত ঃ। 
[গণ ষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে ॥ 

সফরীর কখন চাঞ্চল্য যায় না, সুতরাং সে অগাধ জলের মীনের 

মত কখনও ভক্কিসিন্ধু, মাঝে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। একটি 
অগাধ জলের মীনের গল্প বলিব :_-কোন স্থলে একটি ভক্তিমতী রাজ- 
কুমারী ছিলেন। তাহার শ্বামী রাজকুমার কথনও “রাম* নাম নিতেন না। 
রাজকুমারী পরম ভক্ত, স্বামী রাম নাম লন ন! বলিয়া তিনি বড়ই প্রাণে 

কষ্ট পাইতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়! স্বামীকে রাম নাম 

করিতে অন্থরোধ করিতেন। ম্বামী কিছুই উত্তর করিতেন না। ঝ্লীজ- 

কুমারী তাহার শ্বামীকে স্মৃতি দিবার জন্য রামের নিকটে দিবারাত্র 

প্রার্থনা করিতেন । এক দিবস প্রাতে রাজকুমারীর আনন্দ ধরে না, তিনি 

দেওয়ানকে ডাকিয়! বলিলেন,''আজ আমার আনন্দের সীম! ' নাই, কেন 
তাহা বলিবনা, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হউক, সহস্র সহস্র ব্রাঙ্গণ- 
ভোজন হউক, নহুবৎ বাজিতে থাকুফ, সহশ্র সহশ্র ভিখারী বিদায় হউক, 
আমার এই আছেশ আপনি পালন. করুন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি 

কিছুই বলিব না।' দেওয়ান আদেশ পাইয়া বন্দোবস্ত করিলেন, নগরময় 
'আনন্দকোলাহুল উত্থিত হইল, সকলেই বলেন “মাইক! হুকুম”, কেন যে 
এত আনন হইতেছে কেহই জানেন না।. প্লাজকুষার ত অর্থনন্দসংঘরষ্্ 


১৭৪ ভক্তিযোগ। 


দেখিয়। অবাক্‌ ) তিনি কারণ কিছুই খু'জিয়৷ পান না, ধাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন তিনিই বলেন, “মাইক! হুকুম” কেহই হেতু বলিতে পারেন না । অব- 
শেষে তিনি রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
রাজকুমারী কিছুতেই কিছু বলিতে চান না। ক্রমে যখন দেখিলেন, 
রাজকুমার নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সহিত যৎপরোনাস্তি 
অসন্তষ্ট হইতেছেন, তখন বলিলেন আজ আমাক প্রাণে যে কি আনন্দ 
তাহা তোমায় কি বলিব? আজ আমার প্রার্ের চিরদিনের বাসনা পুর্ণ 
হইয়াছে, দেব, তোমায় বলিব কি? আমি ক্বোমাকে এত দিন যে নাম 
লইতে সহত্র সহস্র অনুরোধ করিয়াছি, কত তোমার পায়ে পড়িয়াছি, গত 
রাত্রে স্বপ্নে সেই নামটি, সেই অমৃতমাখ! নামটি, সেই আমার প্রাণের 
প্রিয়তম নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়াছ ; আজ আমার জীবন ধন্য, 
আমার মনোবাঞ্। পুর্ণ হইয়াছে, তাই এই আনন্দোৎসব হইতেছে । 
রাজকুমার কিঞ্চিৎকা'ল স্থিরনেত্রে থাঁকিয়! রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কি নাম উচ্চারণ করিয়াছি ? কি নাম? রাজকুমারী বলিলেন,রাঁম নাম+। 
শুনিবামাত্র রাজকুমার বলিয়৷ উঠিলেন আঃ--এত্নে রোজ যিস্‌ ধন্কে। 
দেল্‌কে বিচ্‌ ছিপায়ে রাখ। থা, ওহি ধন মের! নেকাল আম !'-- আঃ--এত 
দিন আমি যে ধন হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার 
বাহির হইয়া! গিয়াছে * যেমনি বল! অমনি পতন, অমনি মৃত্যু | রাজ- 
কুমারী অবাক্‌, তখন বুঝিলেন তাহার স্বামী সামান্ত মনুষ্য ছিলেন না, 
তিনি এতদিন মানবরূপী' কোন দেবতার চরণসেব করিয়!, কৃতকৃতা 
হইয়াছেন। রামকুঞ্চ পরমহংসদেব গাইতেন-. 
যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিরীন্তাম! মাকে, 
অন তুমি দেখ, : আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ নাহি দেখে'। 


ধর্মাড়ত্বর | ৃ ১৭১ 


হাফেজ বলিয়!ছেন £--"সেই মোমের পুতুলের স্টায় সুন্দর যে তোমার 
প্রিয়তম তাহাকে লইয়া! যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান 
স্থলে স্থুথে বস এবং সেইখানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার নিকট 
হইতে নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক 1, 

বাজারে ধর্মের ঢোল বাজাইতে ভক্ত কখনও ভালবাসেন না। তিনি 
অতি নির্জনে, যেখানে পৃথিবীর সাড়া শব্দটা নাই, সেই হৃদয়ের অস্ত:স্তলে 
সাহার প্রিয্নতমকে নিকটে বসাইয়া 'গ্রাণ খুলিয়া বলেন-_ 

' ইচ্ছা করে তোমায় নিয়ে দিবানিশি থাকি । 
1 গোপনে লুকিয়ে তোমায় প্রাণে পুরে রাখি ॥ 

ধন্ধাড়ম্বর নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তবে আমাদিগের 
ধর্মকথা বল! কর্তব্য নহে। রাজকুমারের প্রাণের মত যাহাদিগের প্রাণ 
ভক্তিপূর্ণ নয়, তাহারা! পরম্পর ধন্মকখ। না বলিলে কতদূর ধর্মভাব 
রাখিতে পারেন বলিতে পারি না। আমাদিগের ভক্তিশূন্ঠ প্রাণে তক্তি 
সঞ্চারের জন্যই ধর্মকথার প্রয়োজন । তবে সাবধান থাকিতে হইবে যে, 
আড়ম্বরের জন্য, বাহিরে দেখাবার জনা, ধর্মকথা না কহি, কি ধন্মভাব 
অবলম্বন নাকরি। আর যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহাদিগেরও অপরের 
প্রাণে ভক্তি জন্মাইবার জন্য ধর্মকথা বল! কর্তব্য । তাহার! না বলিলে ও 
তাহাদিগের ভাবভঙ্গি এবং চক্ষের দৃষ্টিও ধর্শুতাব প্রচার করিয়া থাকে । 
রাজকুমারী বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় তাহার স্বামী যে পরমভক্ত 
তাহ বুবিতে পারিতেন। 


১৭২ " তক্তিযোগ। 


লোকভয় | 


আর একটি প্রধান কণ্টকের নাম করিক়! এ বিষয় শেষ করিব। 
লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক । আমরা আনেক সময়ে লোক- 
নিন্নার ভয়ে অনেক সৎকার্ধা হইতে বিরত থাফ্ষি। লোকনিন্দার ভয়ে 
মন্যাত্বহীন হইয়। পড়ি । লোকনিন্দাতীর হে যে মানুষ কি নির্বোধ 
হয়, তাহার একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি--আমাদিট্টগর এই বঙ্গদেশের কোন 
একটি প্রধান নগরে একজন শিক্ষক ছিলেন। 'ইনি লোকনিন্দ্ক বড় 
ভয় করিতেন। একদিন তিনি নিজের বার্ভীতে কূপ হইতে জল 
ভুলিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধু কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছেন। যেমন তীহারা নিকটস্থ হইলেন, অমনি শিক্ষক মহাশয় দড়ি 
ও ঘর্টিটা আস্তে আস্তে কূপের ভিতরে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশয়, কি. করিতেছিলেন? ইনি উত্তর করিলেন “এমন 
কিছু নয়, কুপটার জল কেমন আছে দেখিতেছিলাম |” এ ভদ্রলোক লোক- 
নিন্দাভয়ে ঘটিটা হারাইলেন। আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দাভয়ে 
আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের সর্ধপ্রধান সম্বল পরমার্থ পর্য্স্ত 
কৃুপজলে নিক্ষেপ করিয়া! থাকি। ভগবানের নাম কীর্তন করিতে কি 
চ দণ্ড তাহার বিষয় আলোচনা কি একাকী বসি চিস্তা করিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে, যেই মনে হয় কেহ ফেহু উপহাস করিবে, কি এ করিবে, 
অমনি তাহা হইতে সম্কুচিত হই। 

'সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে, অনেক সময়ে নিন্দাভাজন 
হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। আমি ফোন এক ব্যজিকে 
জানি তিনি সরকারী কোন পরপ্রার্থী হইয়াছিলেন, নিয়ম আছে-_ 
২৫ বসর বয়স অতীত হইলে সরকারী কার্ধেয প্রবেশ করিবার অধিকার 
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থাকে না, তাহাকে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা কর! হইলে, তিনি তাহার 
প্রকৃত বয়স ২৬ বৎসর বলিয়াছিলেন। অনেকে তান্ক্কে সত্য কথা বলায় 
“পাগল' বলিতে লাগিল। বাহার! মানুষ অপেক্ষা ভগবানের 
ভয় করেন, তাহার! প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিত হন। 
যাহারা কোন কুনীতি কি কুপ্রথা অথবা-কু আচার সংস্কার করিতে যান 
তাহার কত কষ্ট পাইয়৷ থাকেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকিগেব 
জীবনী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন। ীন্ত্রীষ্ট পাপের 
বিরুদ্ধে ভগবদ্বিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্তুশে হত হইয়াছিলেন। 
আজও চৈতন্ককে কেহ কেহ ভণ্ড পাষণ্ড বলিয়া থাকে | কোন কোন 
সময়ে দেখিতে পাই পিতা মাতা! পর্যন্ত সন্তানকে সাধু হইতে দেখিলে, 
তাহার বিরুদ্ধে নানা উপায় অবলম্বন করেন। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখে 
বিষয় কি আছে! 

কিন্তু ধিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, ধাহার! প্রত সাধু তাহারা 
ভগবংপদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত হন না। ধন্ধের জন্য থে 
কত মহাত্মা পাষগদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়া এই পৃথিবীকে 
ধন্ত করিয়াছেন, স্টাহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীবন পবিত্র হ্য়। 
তাহাদিগের পদান্ুসরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে হুইবে, 
লোকনিন্দার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাহিতেন £-- 

| 'জয় কালী জয় কালী বল 
লোক বলে বল্বে পাগল হ'ল”। 

ভক্তমাত্রেরই এই কথ1। আমাদিগের ত প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই, 
তবে মানুষ ছুই একটি কথ! বলিবে ইহার ভয়ে কি পরমার্থ ত্যাগ করিব? 
ধিনি ভগবানের মিলনস্থথ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথা 
গ্রাহ করিবেন কেন ? একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়! বলিয়াছিলেন-_ 


১৭৪ ভক্তিযোগ । 


তেরি মেরি দোস্তী লাগল্‌ লোক সব ব্দনামী কিশ্ন1। 
লোক্‌ সবৃকে। বক্‌নে দিজে তুম্নে হাম্‌নে কাম কিয়া ॥ 

«তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লোকঙুলি নিন্দা করিতেছে £ 
বলুক তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি আমি ফাজ হাসিল করিয়াছি। 
তুমি আমি যাহ কর্তব্য তাহাই করিয়াছি-_পরঞ্পর যে বন্ধুত্বন্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছি অতি উত্তম হইয়াছে, যাহার যাহা বঞ্গিতে ইচ্ছ! হয়, বলুক না, 
আমাদিগের তাহাতে কি আসে যায় ?”. 

রাধিকা যখন দেখিলেন রুঞ্চের প্রতি যে ক্তাহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা 
লইয়া তাহার ননদিনী বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন, একদিন বলিয়। 
উঠিলেন-_ 

“ননদিনি বল্গে যা! তুই নগরে। 
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কষ্ণচকলঙ্কসাগরে ॥ 

এই ভাব লইয়া ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে হইবে । লোক পাপল 
বলুক, নির্ধবোধ বলুক, আর মতলবি বলুক, আর গায়ে ধুলা দিক্‌, কি 
অন্য রকমে উৎপীড়ন করুক, কিছুই গ্রাহথ করিবে না। 

(১) লোকভয় দ্বারা আমর! কতদূর ক্ষতিগ্রন্ত হইতেছি ও সমাজকে 
কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিন্তা কর! কর্তব্য। কোন ব্যক্তি 
আদালতের মোহরির কার্য করিতেছেন, মাসিক ২* টাকার অধিক 

বেতন পান না; তিনিও মনে ফরেন “আমি নিজে বাজার করিলে 
লোকে কি বলিবে? একটি চাকর না রাখিলে চলে না।” “মানিক 
ও টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহারের ব্য আর 
৪ টীকা, বাকী ১২ টাকায় পরিবারের ভরপপোষণ হইতে পারে না 
সুতরাং তাহার নিকটে কোন কাধ্য উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই 
তিনি কখনও তালাসী, কখনও দাধিলী, কখনও দর্শনী, কখনও বা 


লোকভয়। ১৭৫ 


জলথাবার চাহিয়! বামহস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের 
অধ্যে অনেকের মুখেই শুনিতে পাইবেন, “মহাশয়, করি কি ? ভদ্রলোকের 
সন্তান। যে বেতন পাই তাহা তজানেন। একটা ব্রাঙ্গণ, কি একটি 
চাকর না রাখিলে লোকে বলিবে কি? এদিকে ব্রাঙ্গণ, চাকর রাখিতে 
হইলে বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরূপে-_কাষে কাযেই 
আর কি করি? এই ভদ্রলোকের সস্তান “লোকে বলিরে কি 
ভাবিয়া ধর্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন। কেমন বুদ্ধিমান ! 

অনেক সময়ে “লোকে বলিবে কি? ভাবিয়া যৎপরোনান্তি কুৎসিত 
আমোদপ্রমোদ, কি কুৎসিত কার্যে যোগ দিতে আমরা কুন্টিত হই ন1। 
গ্রামের মধ্যে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে খেমট! নাচ, কি কোন কুৎসিত 
অভিনয় হইবে । আমি এইরূপ আমোদ গ্রমোদের বিরুদ্ধে ছুই একটা 
বন্তৃত৷ ও করিয়াছি, কিন্তু কি করি, নিমন্ত্রনপত্র আসিয়াছে-_-না গেলে, 
লোকে কি' বলিবে? বিশেষ সেই আত্মীয়টাও হয়ত কিঞ্চিৎ ছুঃখিত 
হইবেন, সুতরাং যাওয়াই প্রয়োজনীয়; এইরূপ চিন্তা করিয়া! আমর! 
অনেক সময়ে মন্দ বিষয়ে যোগদান করিয়া! নিজেন্স চিত্তও কলুধিত করিয়া 
থাকি। কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহের ঘোর শক্র, কিন্ত “লোকে কি 
বলিবে” ইহাই ভাবিয়া আপনার পুজর কি কন্তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়৷ তাহাদিগের অল্লবয়সে বিবাহ দিয়া তাহাপদিগের ঘোর 
অনিষ্টসাধন করিলেন। এইব্ূপ লোকভয়ে আপনার ও পরের ক্ষতি 
করার অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। 

(২) মহৎ বাক্তিদের জীবন আলোচনা! করিয়া তাছার! যাহা খাটি 
বুবিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন, 'লোকভয়কে তৃণজ্ঞান করেন 
নাই” এই ভাবটি হৃদয়ে ফত দৃঢ় করিতে পারিবেন ততই লোকতয় দূর 
হইবে। ধর্শের জন্ত, সতের জন্য, সাহারা যে ছুদদমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন, 


১৭৬ ভক্তিযোগ । 


' তাহার একটা. স্ুলিঙ্গ: কাহারও জীবনে  পড়িলে তাহার লোকভঙ্ 
থাকিতে পারে ন!। সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের চরিত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা 
করা কর্তবা | 
(৩) আর একটা বিষয় মনে রাখিধল লোকভয়' অনেক কমিয়া 
যাইবে । পৃথিবীতে সহস্র সহস্র দৃষ্টাস্ত দেখির্ত পাই, যাহারা প্রথমে কোন 
সছিষয়ে বিরোধী হইয়াছিলেন ; তাহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্যন্ত 
পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্মের, _ফ্ত্যের, যাহা..ভাল তাহার 
চিরফালই জন হয়। এই জীবনে অনেকবাঁর দেখিয়াছি যে যাহার! কোন * 
বাক্তির নিন্দা না! করিয়৷ জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচক্র আসিয়' 
পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের ভূল বুঝিয়! সেই ব্যক্তির পরমবন্ধু 
হইয়! দাড়াইল। অ:নক “সল” (১৪৪1) ই পৃথিবীতে “পলে” (7৪01) 
পরিণত হয়। অনেক শক্রওমর মিত্রওমর হইয়া পড়ে । কোন ব্রিষয়ে 
কি কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে পিত। খড়াধারী ছিলেন, পুক্র সেই বিষয়ে কি সেই 
ব্যক্তির পরম ভক্ত হইলেন, কোন সংস্কারের ইতিবৃত্ত দবেখিলেই এইরূপ 
পিত। ও পুত্র শত শত দেখিতে পাইবেন । সুতরাং কোন সদ্বিষয়ের কায 
করিতে আরম্ত করিলে নিন্দুকগণ কি তাহাদিগের সম্তানগণ এক. দিন 
.অবশ্ত দলভৃক্ত হইবেন, ধিনি ইহা মনে করেন তিনি কখন কতকগুলি 
লোক আপাততঃ বিরোধী হইয়াছে দেখিয়া! নিরুদ্ধম হইতে পারেন না। 

মনে করুন এই পৃথিবীতে কেহই আপনার পক্ষসমর্থন "করিবে না 
তাহাতেই বা কি? যাহ সত্য, যাহা ধশ্ম, তাহা যে ভগবানের অনুমোদিত 
সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই । ধরুন, একদিকে ভগবান্‌ আর একদিকে 

গমন্ত পৃথিবী ॥ নিন 'গুরুতর নীরা আপনি কোন্‌ 

দিকে বাইবেল? 

প্রধান কণটকগুনির নাম টি একার করিবার উপান 


লোকভয়। | ১৭৭ 


যথাসাধ্য বলা হইল। উপায়গুলির মধ্যে সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য 
করিয়াছেন মনের কার্ধ্যই অধিক। কুচিস্ত1 স্ুচিস্তা দ্বারা, কুভাব স্থুভাব, 
দ্বারা, দমন করা প্রয়োজন। সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে এবং মন 
উহাদের বিনাশসাধনে অক্ষম, । যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে 
মন দ্বারা মনকে জয় করিতে হইবে দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন-_ 
মন এব সমর্থং স্যাত মনসো দৃঢ় নিগ্রহে। 
তরাজাঃ কঃ সমর্থ; স্যাদ্রাজ্ঞে। রাঘবনিগ্রহে ? 
যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি। ১১২। ১৯। 
“মনকে দৃঢ়ব্ূপে শাসন করিতে একমাত্র মনই সমর্থ; হে রাম, থে 
বাক্তি শ্বয়ং রাজা নয় সে কি কখন কোন রাজাকে শাসন করিতে 
সমর্থ হয় ? 
যে বৃত্তিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল মনের দ্বারা তাহাদিগকে উর্দমুখী 
করিতে হইবে । ইন্্রিয়বৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, 
নুচিস্তা দ্বারা তাহাদিগকে অন্তমু্থ করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মুলিত 
করা হইল। | 
সঁমেনস্তেবেজ্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েত। 
সর্ববভাববিনিমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রন্মণি হ্যাসে ॥ 
বহিমুখানি সর্ববাণি বৃত্বা চাভিমুখানি বৈ। 
এতদ্ধানং তথা জ্ঞানং শেষস্তব গ্রস্থবিস্তরঃ ॥ দক্ষ । 
; “সমস্ত বহিমুখে ইন্দ্রিয় গুলিকে অন্তমূথ করিয়া মনেতে যোজন! করিবে, 
মনকে আস্মায় যোন্ধন! করিবে, বাহিরের সমস্ত ভাৰ,হইতে মুক্ত আত্মাকে 
্রদ্তে স্থাপন করিবে-_ইহাই ধ্যান, ইহাই জীন, বাকী যাহা কিছু, 
। কেবল গ্রন্থের বৃদ্ধিমাত।” ভগবগ্দীতায় গ্ররু্ণ অঞ্জুনফে বলিতেছেন-- 
১২ 








১৭৮ ভক্কিযোগ । 


টঁধদ। সংবহতে চায়ং কৃর্ধোহল্গানীঘ্ষ সর্ববশঃ। 
ইন্দ্রিয়াণীল্তিয়ার্থেক্যন্তস্ প্রজ্ঞা গ্রাতিঠিতা ॥ গীতা 1২1৫৮ 
“কচ্ছপ যেমন আপনার অঙ্গগুলি বাছির হইতে ভিতরে গুটাইয়! 
লয়, সেইরূপ যখন কেহ ইন্দ্িয়ের বিষয় হইতে ইন্দজরিয়দিগকে ভিতরে 
টানিয়া লন, তখন তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাই বলিম্না কেহ মনে করিবেন না, তঞ্ধ কাজ কর্ন ত্যাগ করিতে 
হইবে। কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না& ইন্্রিযবৃত্তিগুলির অন্তমূথ 
করিয়া কর্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। 
ধব্রক্মণ্যাধায় কন্মমাণি সঙ্গং ত্য করোতি যঃ। 
, লিপ্যতে ন স পাপেন পলমপত্রিবান্তস ॥ 
... ভগবদগীতা । ৫1 ১০। 
“যে বাক্তি বিষয়াসক্কিবিহীন হইয়। ব্রক্গতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত 
কর্ম করিতে থাকেন, পদ্মপত্রে যেমন জল দীড়াইতে পারে না, তেমনি 
তাহার হৃদয়ে পাপ দাড়াইতে পারে না 
যে উপারগুযল বল! হইল ইহাদদিগের দ্বার! কণ্টক দূর অর্থাৎ শম দম 
সাধন হইলে মানুষ শাস্ত দাস্ত হয়। শাস্ত না হইলে দাস্ত, সথ্য গ্র্ৃতি 
ভক্তিরসের অধিকারী হওয়া যায় না। 
উপসংহারে কণ্টকগুলি সম্বন্ধে আর একটা কথ বল! প্রয়োজনীয় । 
ইহারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়।. অনেক সময়ে পাপ পুণের 
বেশ ধরিয়া আইসে। সয়তান গরদের ধুতি পরিয়া! তিলক কাটিয়৷ পরম 
বৈষববেশে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্বদা সতর্ক 
হইতে হইবে, এই সময়ে তাহার কুহকে ভুলিয়া না যাই। কোন বানক্তি 
কোন অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে এবং তাহার 
জন্য বিন্দুমাত্র অন্ততপ্ত নহে, আপনি তাহার প্রতিবাদ করা কিংখ! 


ভক্তিপথের সহায়। ১৭৯ 


তাহাকে শান্তি দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য মনে করিলেন, হয় ত কেহ বলিয়া! 
উঠিলেন-_ক্ষম! কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পৃথিবীতে এরূপ 
কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষমা 
চাই। এন্থলে ধিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া 
ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি 
হয়ত বুঝিতে পারেন নাই,ক্ষমার বেশে পাপ তাহাকে অধিকার করিয়াছে 
কোন ব্যক্তিকে জানেন সে বড় কষ্টে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা! 
দান করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে, এস্থালে ধিনি দয়ার্জ হইয়া পন্য 
ভাবিয়া! তাহাকে নগদ টাক! দান করিবেন তিনি জানিবেন পাপ পুণাবেশ 
ধারণ করিয়। তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে । কোন সময়ে কাম কি 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়৷ কোন কার্য্য করিয়া পরে মনকে প্রবোধ দিয়া থাক 
ইহা ত উত্তমই করিয়াছি, ইহা! না করিলে আমার কর্তব্য কার্ষের ত্রুটি 
হইত।” এস্থলে পাপ পুণ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য নানারূপ তক 
উপস্থিত করিয়াছে। ছদ্মবেশী পাপ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক ছৃষ্টাত্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি স্তর্ক এবং বুদ্ধিমান প্রহরী 
রাখিতে হইবে, যেন পাঁপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা অবলগ্বন 
করিয়া! হৃদয়ে প্রবেশ করিতে ন! পারে। 


অরিন তিতি 


ভক্তিপথের সহায় । 


ভক্তিলাভ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য তাহার 

আলোচনা করা যাইতেছে । ধাহার প্রাণে গ্রককৃত ভক্তির উদয় হইয়াছে, 
ঙাহার আর সহাক্জের প্রয়োজন কি? | 
তালবৃন্তেন কিং কার্মাং লন্ধে মলয়মারুতে ? 


১৮৪ , ভক্তিযোগ। 


যিনি মলয়মর্িত সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন, তাহার আর তালবৃস্তে 
প্রয়োজন কি? 

বাহাদের প্রাণে ভক্তির উদয় হয় নাই, স্তাহাদিগের প্রথমে আর্ত, 
জিজ্ঞান্ু কিংবা অর্থার্থী ভক্ত হইঘার জন্য চেষ্ট। করিতে হইবে। শাগিল্য 
বলিয়াছেন, “মহাপাতকিনাং ত্ার্ডো”। মহাপ্ৰতকিদিগের আর্ততক্তিতে 
অধিকার আছে। এইরূপ নিম শ্রেণীর ভক্ত ষ্্তে পারিলে, পরে উচ্চ 
শ্রেণীর ভক্ত হওয়া যায় । যিনি প্রাণে রাগাতিষ্কা কি অহৈতুকী ভক্তির 
অস্কুর দেখিতে পান, তিনি ত পরম ভাগ্যবান্‌।; 

কেহ হয়ত বলিবেন, আর্ত কি জিজ্ঞান্্ ষ্জাথব। অর্থার্থ ভক্ত হইবার 
জন্য আবার চেষ্টা কি? বিপদে পড়িলেই ষ্ঠ আমর! আর্ত ভক্ত হই, 
প্রাণের ভিতরে ত শ্বতঃই জিজ্ঞাসার ভাব আছে, অর্থের প্রয়োজন হইলেই 
ত অর্থার্থ ভক্ত হই। রঃ 

সকপ সময়ে বিপদ বুঝি কইন্ট আমরা যে ভবরোগে আক্রান্ত, পাপে 
জর্রিত, তাহ! কি আমরা বুঝি? বুঝিলে এ দশ! থাকিত ন1। 

যে বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব মনে আসিলে জীবন ধন্ত হইয়া যায়, সে 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রাণের ভিতরে আসে কোথায় ? আমাদিগের মগ্যে কে 
ভগবত্বত্ব জানিতে ব্যাকুল ? “কত টাকা আসিল? কে আমাকে বলিল? 
আমার পরিবারের কে কেমন আছে ?- এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
আমরা তদূর গ্রস্তত, 'ভগণানের স্বরূপ কি? আমাদিগের সহিত তাহার 
কি সম্বন্ধ? আমাদিগের পরিত্রাণের সার কি? এইরূপ গ্রশ্ন আমাদিগের 
ক'জনের মনে উদয় হয়? 

অর্থার্থ ভক্তই বা .আমর! হইতে পারিগ্লাছি কই? প্রকৃত অর্থকি 
তাহ। কি আমর বুঝি ? আমাদিগের মধ্যে ত কেবল প্রার্থনা শুনি _'পুজং 
দেহি ধনং দেহি ভাগ্য ভগবতি দেহি মে।, তাওকি প্রাণের সহিত 


ভক্কতিপথের সহায়। ১৮১ 


দেহি” বলি? ধাহার নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যে শুনিতেছেন-_ ইহাই 
কি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি ? ইহার যে কোন প্রকারের ভক্ত হইতেই 


আত্মচিন্ত। 


প্রধান উপায়। 

(১) গ্রত্যেক দিব যদি ভাবিয়া দেখি 'কি অবস্থায় জীবন যাপন 
করিতেছি? সৎকার্ধ্য কত করিতেছি ? অসংকার্য্যই বা কত করিতেছি ? 
পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম চলিতেছে ?-- এইরূপ ভাবিতে গেলেই 
শরীর শিহরিয়। উঠিবে, কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বুঝিতে পারিব । 
আমাদিগের স্ঠায় এমন দুর্দীশাপন্ন জীব ত আর দেখিতে পাই না, এমন মুর্খ 
জীব ত বুঝি আর নাই। আ'গুনে ঝাপ দিলে পুড়িয়া মূরিব, ইহা জানিয়। 
শুনি! কোন্‌ জীব মানুষের স্তায় আগুনে আত্মসমর্পণ, করিয়া থাকে ? 

অজানন্‌ দাভান্তিং বিশতি শলতো দীপদহনং 
ন মানোহপি জ্হাত্বা বৃতবড়িশমন্্তি পিশিহং। 
বিজানন্তোইপ্যেতান্‌ বয়মিহবিপজ্জালজটিলান্‌ 
ন মুঞ্চামঃ ক।ম।নহহ ! গহনে। মোহমহিম! ॥ 
শািশতক । 

“পতঙ্গ জানে না পুড়িরা মরার জাল কি, তাই প্রদীপের অগ্নির মধ্যে 
প্রবেশ করে । মত্গ্যও জানে না যে, যে মাংসথণ্ড আহার করিতেছে 
তাহার স্ভিতরে মৃত্যু রহিয়াছে, তাই সে বড়িশসংযুক্ত মাংসথণ্ড গিলিয়া 
ফেলে; কিন্ত আমরা জানি যে আমাদিগের ভোগের বিষয়গুলি বিপদ- 
'পরিপৃর্ণ, ভোগ করিতে গেলেই সর্বনাশ হুইবে, তথাপি ইহার্দিগকে তাগ 
করি না। হায় হায়, মোহের কি ভয়ানক ক্ষমতা !, 

ইন্দ্রিয়নথখ, বিষয়নখ ভোগ করিতে করিতে 'সমাদিগের দশ! ষে কি 


৯৮২ . তক্তিযোগ। 


হইয়াছে, তাহ! কি একবার কেহ তিস্তা করিয়া দেখেন? কত উচ্চ 
অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আর এখন কি অবস্থায় পতিত? 
'আমাদিগের দ্বরবস্থার কি গার আছে? হায়, হাঁ, ইন্জ্িয়সেবা৷ যে একে- 
বারে আমাদিগের সর্ধনাশের পথে উপস্থিত 'করিয়াছে_ আর সেকি 
এক ইন্দরিয়ের সেবা! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, স্বিহ্বা, খক্‌ প্রভৃতি এমন 
একটা ইন্দ্রিয় নাই, যাহার লালসা চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র ক্রি 
হইতেছে । ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেষ্টে। 
কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভূঙ্গ মীনাঃ হতাঃ খঞ্চভিরের পঞ্চ । 
একঃ প্রমাদী স কথং ন হম্যতে যঃ সেবুত পঞ্চভিরের পঞ্চ 1” 
ূ গরুড়পুরাণ। 
“কুরঙগ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভূঙ্গ ও মীন ইহারা পঞ্চেক্িয়ের এক একটির 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ সেব! করিয় প্রাণ হারাইল। মাত্র এক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্‌ 
সেবাতেই যদি এই সর্বনাশ ঘটে, তাহা হইলে যে একই সময়ে সমবেত 
পঞ্চেজিয়ের সেবা করিয়া থাকে সে কেন প্রাণ হারাইবে না?” হরিণ 
ব্যাধের বংশীধবনিতে মোহিত হয়৷ কর্ণের তৃপ্তির জন্য অধীর হয়, 
শ্রবণেক্দিয়ের লালসা চরিতার্থ করিতে জ্ঞানশৃন্য হইয়া! বাগুরায় পড়িরা 
আপনার সর্বনাশ ঘটাইরা থাকে । যাহারা হস্তী ধরিয়া থাকে, তাহার! 
তাহাদিগের সঙ্গে গৃহেপালিত হন্তী লইয়া যায়, বন্ত হন্তী গৃহস্থের হস্তীর 
অঙগসঙ্গের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, ত্বগিজিয়ের নুখাহুভবের আশা 
উম্মত্ত হইয়! তাহার নিকটে আসিয়! গুণে গুণে মিলাইয়া ক্রীড়া করিতে 
আরম্ত করে, অবশেষে চিরদিনের জন্য বন্দীভাবে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে । 
পতঙ্গ অগ্রিশিখা দেখিয়া তাহার সৌনর্য্ে এমনি আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে যে, 
তাহার ভিতরে প্রাণটা আহুতি দিক! তবে স্থির হয়। চক্ষুর বাসন! তৃপ্ত 
করিতে গিয়া পরিণামে এই লাত ! ভূজ পদ্পগন্ধে মুগ্ধ হইয়া প্মকোরকেব. 


তক্তিপখের সহায়। ১৮৩ 


মধ্যে ডূবিয়ী থাকে, যেমন সন্ধ্যা হয় পাপড়িগুলি মুদিয়া যায় পরদিন সকালে 
দেখ, তৃঙ্গটি মরিয়া রহিয়াছে। মাসিক! তৃঙ্গের মৃত্যুর কারণ। মত্ত 
জিহ্বার ভোগেচ্ছা স্বারা পরিচালিত হইয়া যেমন বড়িশবিদ্ধ খাস্ত গিলিয়। 
ফেলে, অমনি কত যন্ত্রণা পাইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুরঙ্গ কর্ণের 
সেবা করিয়া! নাশ পাইল, মাতঙ্গ ত্বকের সেবা! করিয়া মৃতবৎ হইয়! রহিল, 
পতঙ্গ চক্ষুর সেবা করিয়া বিনষ্ট হইল, ভূঙ্গ নাসিকার সেবা করিয়৷ মরিল, 
মতন্ত জিহ্বার সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক একটি ইন্দ্রিয়ের 
সেবা করিয়! যদি ইহাদিগের এই ফল হইল, যাহারা পূর্ণমাত্রায় পঞ্চেন্জ্িয়ের 
সমবেত সেব! করিয়া থাকে তাহাদিগের কি দশা হয় একবার ভাবিয়! 
দেখুন । 
“ল কথং ন হস্যাতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরের পঞ্চ ?% 
ইন্জিয়গুলির ভোগবাসনায় ইন্ধন দিয়া যে একেবারে সর্বন্থাস্ত হইলাম! 
ইহারা যে এক একটা এক এক দিক হইতে দস্থ্যর স্ায় আমাদিগের 
সর্বন্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল! ইহারা আমাদিগকে কিরূপ ছূরদশা গ্রস্ত 
করিয়াছে, আত্মচিন্তা দ্বারা যিনি বুঝিতে পারিবেন তিনিই অশ্রজলে 
বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ভগবান্কে বলিবেন £-_ 
“জি হৈবকতোহচাত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্! 
শিল্পোইন্যতত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিশ। 
স্রাণোহম্ততশ্চপলদূক্‌ ₹ চ কর্শক্তি 
বহবাঃ সপত্ব্য ইব গেহপতিং লুনস্তি ।” 
তাগবত । ৭ 1 ৯। ৩৯। 
“হে অচ্যুত, দেখ দেখ, এই যে'জিহ্বা এত যে ইহার বাসন! পুরাইলাম, 
তথাপি ইহার তৃপ্তি হইল না; দেখ, এ আমাকে একদিকে টানিতেছে, 


১৮৪ ভক্তিযোগ । 


উপস্থ আর একদিকে টামিতেছে, উদর অপর একদিকে, কর্ণ, নাসিকা, 
চক্ষু প্রতোকে এক এক দিকে টানিতেছে ; কোন ব্যক্তি বহু বিবাহ 
করিলে যেমন তাহার স্ত্রীগুলি তাহাকে নানাদিক' হইতে টানিয়! উৎপীড়ন 
করে. আমাকে তেমনি এই ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি : উতৎপীড়ন করিতেছে 
রামপ্রসাদ এই অবস্থা মনে করিয়াই গাহিয়াছিক্লেন_ 

পপাচ ইন্জরিয়ের পাঁচ বাসনা কেমন করে ঘ্জ করিব ?” 

এই অবস্থা ধিনি বুঝিতে পারিয়৷ ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
তগবানকে ডাকিতে থাকেন, তিনিই প্রর্কত আর্ততক্ত। 

- জিপ্তান্ু ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিস্তা প্রধান উপায় । যিনি নির্জনে 
বসিয়া! আপনার বিষয় চিস্ত। করেন, তাহারই মনে এই প্রশ্রগুলি উপস্থিত 
হয় 'আমি কি? কোথা হইতে আসিলাম ? কি জন্য আসিলাম ? কে 
পাঠাইলেন ? তিনি কিরূপ? তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? পিতা, 
মাতা, আমার কে? তাহার! আমাকে এত ভালবাসেন কেন? জগতে 
এত ভাই বন্ধু কে আনিয়াদিল? অগ্রিআমায় উত্তাপ দেয় কেন? 
বাযু আমার শরীর শীতল করে কেন? জল আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে 
কেন?' এইরূপ শত শত প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মনকে তত্বচিস্তার দিকে 
অগ্রনর করিয়া দে়। একটু চিস্তা করিলেই এক প্রেমময় শক্তি ষে 
জগন্ময় কার্য করিতেছেন তাহা! স্ুম্পষ্ট উপলব্ধি হয় । এই শক্তি উপলব্ধি 
হইলেই যত ইহার বিষয়ে চিন্তা হন্গ, ততই ইহার দিকে আক হওয়া! এবং 
সহার প্রতি ভক্তিপুর্ণ হওয়া! অবস্তস্তাবী | 

অর্থা্থী ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিস্তা প্রধান উপায় । আত্মচিস্তা! 
দ্বারা নির্ণপ্ন করিতে হইবে "আমার কিসের অভাব, আমি কি চাই। 
অভাব ও প্রার্থনার বিষয় স্থির হইলে, দেখিতে পাইব যাহা কিছু অভাব 
এবং যাহ! কিছু প্রার্থনার বিষয় তাহা সমস্ত প্রাণ খুলিয়া বলিতে এক জন 


ভক্তিপথের সহায়। ১৮৪৫ 


ভিন্ন কাহারও নিকটে পারা যায় ন1| সিকি পয়সা হইতে নির্বাণ যুক্তি 
পর্য্যস্ত যাহ! চাই, তাহা সমস্ত বলিতে এক জন বই আর নাই। তখন 
সেই একজনকেই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইব, তাঁহাতেই ভক্তির প্রথম 
সিঁড়ি পত্তন হইবে 


এই ভাবে আর্ত কি অর্থার্থী হইলেত কথাই নাই, সামাগ্ত বিপদ 
অর্থাৎ তম্কর, ব্যাত্র, রোগাদি প্রপীড়িত হইয়া অংর্ভ, অথব! সামান্ত বিষয্- 
স্থখ সন্বন্ধে অর্থার্থী হইয়া হৃদয়ের সহিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আরস্ত 
করিলেই দেখিতে পাইব হয় প্রার্থন! পূর্ণ হইতেছে, নতুবা যাহা! প্রার্থনা 
করিতে আরস্ত করিয়াছিলাম তাহা অকিঞ্চিংকর বোধ হইতেছে । তামস 
তক্তও বদি একাগ্রমনে ডাকিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রাণেও এই ভাবনাটা 
উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়াই ডাকুক, ডাকিলেই 


“ক্ষিপ্রং ভনতি ধর্মাতা! শ শ্বচ্ছান্থিং নিগচ্ছতি | 


মতি শীঘ্র ধন্শীজ্মা। হইয়া] যায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য 
মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ভোগের কামনা, কি 
মোক্ষের কামন! এইন্ধপ কোন কামন] করিয়। কৃষ্ণকে ডাকিতে আরঙ্ত 
করে, পরে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয়। | 


“অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন, 

না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ। 
কৃষ্ণ কহে “আম! ভ'ঙে মাগে বিষয় সুখ ; 
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ! 
আমি বিজ্ঞ এই মূর্ধে বিষয় কেন দিব ? 
'্বচরণামৃত দ্রিক্! বিষয় ভুলাইব।৮ 


১৮৬ ভক্তিযোগ। 
হ্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিষ্ছত| | 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপলবম্‌ ॥ 
্‌ শীমর্জ্ীগবত ৫ | ১৯। ২৭। 


“যে তাহার পাদপল্লব চাহে নাই, তাহাঝোও সকল বাসন! দূর হইয়ই 
যায় যাহা দ্বারা, এমন যে তাহার পাদপললব, তরছ! হ্বয়ংই প্রদান করেন। 


কাম লাগি কৃষ্ণ তঃজে পায় ক রসে; 
কাম ছাড়ি দাস হ'তে হয় অস্তিলাষে। 


ঞ্ব রাজসিংহাসন পাইবার প্রার্থী হইয়া ্জগবানকে ডাকিতে আরস্ত 
করেন, অবশেষে রুষরস পাইয়া! তাহার “কাম ছাড়ি দাস হইতে” অভি- 
লাষ জন্মিল। 

* প্রার্থনা করিতে করিতে একটু ভাবের সঞ্চার. হইলেই আরাধন। 
আরম হয়। প্রথমে নিজের স্থার্থের জন্ত প্রার্থনা বই আর কিছুই থাকে 
না, যখন তগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে একটু অনুরাগের 
ভাব আসে, তখন তাহার স্ততি ও মহিমা কীর্তন করিতে বড় ইচ্ছ। হয়। 
তাহার স্ততিগান শুনিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়, মন তাহার মহিমা 
কীর্তনের বিষয় অস্থেষণ করিতে থাকে; হত এইরূপ ইচ্ছার বৃদ্ধি হয় 
ততই তাহার মহিম। এবং ম্বক্ধপ প্রতিভাত হইতে থাকে, হৃদয় আনন্দে 
ভরপুর হই! তাহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে 1 ভাব আর ও গাঢ় হইলে 
স্ততি, মহিমাগীতি, শ্বরূপকীর্্বন প্রভৃতি ও বাহিরের জিনিষ বলিয়। মনে 
হয়; তখন ইচ্ছা করে-_সমস্ত কাষন! বিদায় দিয় নিকটে বসিয়া কথাটি 
না কহিয়া কেবল সেই নধর: মোহন ক্বূপরাশি দেখিতে থাকি। ইহার 
নাম ধ্যান, কেবল শ্বরূপচিস্তা, নীরবে শবরূপচিস্তা। এই অবস্থায় 'সত্যং 
শিবন্ছন্মররূপভাতি হদিমানারে, অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে 


চৈতন্টোক্ত পঞ্চসসাধন। ১৮৭ 


শ্ীপদে। যখন প্রেম আর ও গাঢ় হইক়! ঈীড়ায় তখন সমাধি অথব। লয়। 
আর নিকটে বস! নাই ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ এমনি উম্মত হইয়া 
পড়ে যে পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝাপ দেয় তেমনি জীব তাহার রূপাপ্লিতে 
ঝাঁপ দেয়। ধ্যান পর্য্স্তও “এ তুমি, এই আমি”) সমাধিতে আর “এই 
আমি” নাই কেবল “তুমি' ; "আমি+ 'তুমির ভিতরে ডূবিয়। যায়। অথব! 
তুমি” “আমি' জ্ঞানের লোপ হইয়া এক অনির্বচনীয় সত্তার উপলব্ধি হয়। 





চৈতন্টোক্ত পঞ্চমাধন । 


চৈতন্য সনাতনকে ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন 
তাহাতে বলিয়াছিলেন-- 
সংসঙ্গ, কষ্ণসেবা, ভাগব ত, নাম, 
ব্রজে বাস, «ই পঞ্চ সাধন প্রধান। 
এই পঞ্চ মধ্যে এক শ্বল্প যদি হয়, 
“ ম্মৃবুদ্ধি জনের হয় কষ্ণপ্রেমোদয় 
চৈতন্তচরিতামৃত । 


প্ররূপ গোস্বামী তাহার তক্তিরসামৃতসিম্ধতে বলিয়াছে ন__ 
ছুরহাডুত বীর্য্যহস্মিন্‌ অঞঙ্জ! দূরেহস্ত পঞ্চকে । 
ঘত্র শ্বল্লোহপি সম্থস্কঃ সচ্িয়া ভাবজন্মনে ॥ 


“দুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী .এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক 
অত্যবপমাত্র সম্বন্ধ হইলেও সম্দ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে। 


১৮৮ ভক্তিযোগ। 
সাধুসঙ্গ 


কুসঙ্গ যেমন ভর্জিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায় । 
যেমন একদিকে অসংশান্ত্র সম্বন্ধে, ভক্তিশাস্ত্র বারংবার ছুই হাত তুলিয়া! 
বলিতেছেন-- 
সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিক্সোদরক্ুপাং কচিৎ । 
তত্যানুগন্তমন্যান্থে পতত্যন্ধানু্কোহন্ধ বশ ॥ 
ভাগবত । ১১ ॥ ২৬। ৩। 
. শ্াহারা অসৎ, ইন্দ্িয়পরায়ণ, কখন তাহাঁদিগের সঙ্গে বাস করিবে 
না, এইরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ষেয অন্ধত্ব যেমন ঘোর 
অন্ধকারে পতিত হয়, তেমনি অন্ধকারময় নরকে পতিত হুইবে।” 
স্ত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ ভীর্যশঃ ক্ষমা । 
1 দমে! ভগম্চেতি য$সলগাদ্‌ যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥ 
ভাগবত । ৩। ৩১। ৩৩। 
“অসৎসঙ্গে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, যশ, ক্ষমা, শম, দম, 
শ্বধ্য সকলই নষ্ট হয়। 
তেষশা্তেু মুঢ়েষু খগ্তাত্মন্বসাধুযু | 
সঙজং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেযু যোিতক্রীড়াসগেুচ ॥ 
ভাগবত । ৩। ৩১। ৩৪। 
“অসংযতেন্দ্রিয়, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি, অসাধু যোিৎক্রীড়ামগ অতএব 
'নিতান্ত শোকের পাত্র যাহারা, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না। 
রং ৃতবহুত্বাল। পিশ্ররান্তর্ব)বস্থিতিঃ |. 
ন লও বাসবৈশষম্‌ ৪ 
কাত্যার়নসংহিতা । তক্তিরসামৃতসিন্ধু । 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৮৪ 


'অগ্নিদাহ মধো, .লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি 
ভগবচ্চিন্তাবিমুখ ব্যক্তিদিগের সংসর্গে বাস করা কর্তব্য নহে ।, 
তেমনি অপরদিকে ভক্তিলাভ সম্বন্ধে সৎসঙ্গের মহিম। উচ্চরবে কীর্তন 
করিতেছেন-_. 
ভক্তিস্ত ভগবন্তুস্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 
বৃহল্লারদীয়পুরান 18 | ৩৩। 
ভক্তি ভগবদ্ক্ত সঙ্গ হইতে জন্মিয়৷ থাকে । 
রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিব হস্তি বহিন্তমঃ 
সম্তঃ সুক্তিমরীচ্যোঘৈশ্চান্তধবাস্তংহি সর্ববথা ॥ 
বৃহম্ারদীয়পুরাণ। ৪। ৩৭1, 
হুর্যা_ কিরণমালা. বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন) সাধুগণ 
তাহাদিগের দহুক্তিরূপ কিরণজালের দ্বারা সর্বতোভাবে ভিতরের অন্ধকার 
নাশ করেন।.. ১ 
তাং প্রসঙ্গাম্মমবীর্যসন্থিদে! ভবন্তি হাগুকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ 
তজ্জো ষণাদাশ্বপবর্গবত্তানি শ্রদ্ধা! রতির্ভক্তিরমুক্রমিহাতি ॥ 


ভাঁগবত। ৩। ২৫। ২৫। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন-- 


সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তিসন্বন্বীয় হৃদয়ও কর্ণের স্থখজনক কথা 
হইতে থাকে, সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীদ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে 
শ্রদ্ধা, রতি ও উৎপন্ন ভক্তি হইয়া থাকে ।* 
প্রহলাদ কহিয়্াছেন-__ 
নৈষাং ম্তিস্তাবুরুক্রমাজ্বি,ং স্পরশতানথাপগমে! চদর্থঃ। 
মহীয়সাং পাদ রজোহভিযেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ 
| | ভাগবত। ৭ ৫1 ৩২। 


১৯০ তক্তিযোগ ৷ | 
“ষে পর্য্স্ত অকিঞ্চন বিষয়াভিমানহীন জা পদধুলি দ্বারা 


উপায় যে ভারে চরণপল্স, তাহ! স্পর্শ করিতে রি না।, 
কিন্তু সাধু কাহার! কিরূপে জানিব? জ্ঞাবান্‌ তাহাদিগের লক্ষণ 
বলিতেছেন-- 


সম্তোহুনপেক্ষামচ্চিত্তাঃ প্রণতা সমদর্শনাঃ। 
 নির্মমা নিরহং কারানিঘপ্দৰা নিষপারিগ্রহাঃ ॥ 
কাগবত। ১১। ২৬। ২৭। 


'সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তারা আমাগতচিত্ত, প্রণত, 
সমদর্শন, নির্মম, নিরহস্কার, নিষ্ন্, এবং নিষ্পরিগ্রহ। 

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ হুহৃদঃ সর্বধদেহিনাং। 

অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ লাধবঃ দাধুভৃষপাঃ ॥ 

ভাগবত । ৩। ২৪ ২১। 

ছুঃখসহনশীল, দাদ, সকল জীবের সুহৃত, অজাতশক্র, শাস্ত ও 
£ সুশীল | 
*কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এরূপ আদর্শ ব্যক্তি কোথায় পাইব? 
বড়ই হুল্লভ। আমার কিন্ত মনে হয় বিশিষ্টরূপে এই ভাব জীবনে 
_দেখাইয়াছেন, এক্সপ মহাত্মা একটু অস্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। 
রামকঞ্চ পরমহংস মহাশয়, কক নবন্ীপে চৈতন্তদাস বাবানীর দর্শন অনেকেই 
"অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। এখনও সাধুর যে. বিশেষ অভাব 
আছে বমি মনে করি না, তবে আমাদিগের তাহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার 
বিশেষ অভাব আছে স্বীকার করি। গাজীপুরের পাহাড়ী বাবা, কি 
. ক্কাণীয় ভাঙ্ষরানন্দ স্বামীকে দর্শন কর! বড় দু্ষর নহে আর সাধুগণ 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৯১ 


প্রায় সর্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন, যিনি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি দেখিতে পান। 
আদর্শ সাধু অনেক না পাইলেও পূর্বোন্লিখিত ভাবগুলি কথকিৎ 
পরিমাণে জীবনে আয়ত্ত করিয়াছেন, একপ সাধু অনেক দেখিতে 
পাইবেন। ধাহার জীবনে এ ভাব গুলি যতদূর শ্যুট দেখিতে পাইবেন, 
তাহাকে ততদূর সাধু মনে করিতে হইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ 
করিলেও জীবন অনেক দূর অগ্রসর হইবে। ধিনি প্রাণের সহিত 
ভগবৎকথা! বলেন, আমাদিগের তাহারই চরণধুলি গ্রহণ করা কর্তব্য। 
এরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। “সঙ্গ গুণে রং 
ধরবেই” নিশ্চয় 
সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, জগাই টি উদ্ধার তাহার চুড়ান্ত 
ৃষটা্ত। . নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি এক দাসীর 
পুর ছিলেন। " তিনি সাধুদিগের সেবায় প্রভুকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
সাধুসেবার কি ফল তাহা তিনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন-- 
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতোদ্বিজৈঃ সকৃত্ন্ভুপ্জে তদপা।স্তকিন্বিষঃ। 
এবং প্রবৃত্তস্তা বিগুদ্ধচেতস স্তদ্ধন্ম এবাত্মরুটিঃ প্রজায়তে ॥ 
ভাগবত ।১। ৫1 ২৫। 
'ব্রাঙ্মণগণের অনুমতি লইয়া আমি তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অশ্ল তোজন 
করিতাম, তত্ারা আমার পাপ দুর হইল) এইরূপ করিতে করির্তে 
বিশুদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাহা দিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধর্ম, তাহাতে আমার 
মনে কুচি জন্মিল।' 
তত্রান্থহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। 
তাঃ শ্রদ্ধয়ামেহমুপদং নি শরিযশ্রবন্তঙ্গমমাভবদ্রচি ॥ 
৭ ভাগবত । ১। ৫1 ২৬। 


১৯২ ভক্তিযোগ। 


তাহার! যে অনুগ্রহপূর্ধক মনোহর কৃষ্ণকথ। গান করিতেন, প্রতিদিন. 
শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে বাহার কথা'শুনিতে মধুর সেই 
ভগরানে আমার রুচি জন্মিল 1 | 
ইন্খং শরগুপ্রাবৃুষিকাবৃতৃহরে ধিশৃপ্টঁতোমেহনুসবং যশোহমলং । 
সংকার্ত্যমানং মুনিভি মহাতাভি ভর্তি প্রবৃত্তাত্বরজন্তমোপহা! ॥ 
, রর ভাগবত । ১। ৫1 ২৮। 
'এইরূপে শরৎ ও প্রাবুটকালে মহাঙ্মা মুনিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্যমান 
হরির অমল বশ প্রাতঃকালে, মধ্যাঙ্কে ও সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে 
আমাতে রজস্তমনাশিনী ভক্তির উদয় হইল্া।' 
তক্ত হরিদাস যখন বেনাপোলের ৰনে সাধন করেন, তখন তাহার 
বৈরাগ্যধর্ম নাশ করিবার জন্য রামচন্দ্র খান একটা বেশ্ঠ। নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। বেশ্ত। হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দ্বারে বসিয়া 
থাকে, তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করিতে. থাকেন। বেশ্তার আশা-_ 
নাম জপ শেষ হইলে তাহার সর্বনাশ করিয়া খানের নিকটে ফিরিবে। 
নাম কীর্থন করিতে করিতে হরিদাসের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। এক রাত্রি 
গেল। বেস্তা দ্বিতীয় রাত্রে উপস্থিত । দ্বিতীয় রাত্রিও কীর্তনে শেষ হইল। 
তৃতীয় রাত্রে উপস্থিত। এ রাত্রিও কীর্ডন করিতে করিতে শেষ হই! 
গেল। এই তৃতীয় রাত্রি শেষ হইতে না হষ্টতে বেশ্তা হরিদাসের চরণে 
পড়িয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল 'আমি পাপীয়সী, আমার পাপের 
খ। নাই, তুমি আমাকে কৃপা করিয়। নিস্তার কর।” সেই শুভ প্রভাতে 
বেস্তার জীবনে সাধুসঙ্গের মহিমা! বিঘোধিত হইল। 


অন্পৃম্ত কুলটা ক্রমে-- 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ঞবী হৈল পরম মহাস্তী ; 


বড় ধড় বৈষ্ুব তার দর্শনেতে যাস্তি। 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ১৯৩ 


আমরা ও ত সাধুসঙ্গের মহিমা কত প্রতাক্ষ করিলাম। রামকৃষঃ 
পরমহংসদেবের চরণরেণু যে কত পাপীর জীবন পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে, 
অনেকে তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত। 

সাধুদিগের দর্শন অভাবে পরস্পরে একত্র মিলিত হইয়া ভগবদালোচন! 
ও ভগবৎকীর্তন কর! কর্তব্য । সবান্ধবে এক স্থানে বসিম্না ভগবদ্ধিষয়ে 
বিচার, ভগবানের নাম এবং গুণগাণ করাও সাধুসঙ্গ । তন্দারা জীবন 
তক্তিপথে উন্নতি লাভ করে 


ককসেবা। 


কষ্ণসেব। বলিতে অনেক বুঝায় । চৈতন্তদেব অপর এক স্থলে ভক্তির 
পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে “্রীমূর্তির অন্ধায় সেবন" 
বলিয়াছেন । শ্রীমূর্তির সেবায় যে তক্তির সর হয় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীমূর্তি বলিতে অবশ্থ চৈতন্ কৃষমূর্তিকেই লক্ষ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার মুর্তি 
সেব। করিলেই ভক্তিলাভ করিবেন । রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃ্ 
পররমহংসদেব কালী মূর্তির পুজা! করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
তক্তির সঞ্চার হইলে কথন পরমহংসদেব সেই মুর্তি “ম্ুবাসিত পুশ্প 
মাল্যাদি দ্বারা মনের সাধে সুসজ্ছিত করিতেন, কখনও দেবীর চরণকমলে 
কমলকুম্্রম অথবা বিবজবাস্থাপনপূর্বক অপূর্ব চরণশোভ! সন্দর্শন করিয়া 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখন বা রামগ্রসাদের, কখন কমলাকাস্তের 
ও সমস্বান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শকঞ্্সাধকগণের বিরচিত শক্কিবিষয়নক 
গীতগুলি গান করিতেন। কখনও বা কৃতাঞ্জলিবন্ধ হইয়া সরোদনে 
বলিতেন “মা, আমার দয়া কর্‌ মা, তুই ম। রামপ্রপাদকে দর! করলি, তৰে 
'আমায় কেন দয় কর্‌বি না মা? মা, আমি শাস্ত্র জানি না) মভুলিব 


১৯৪ ভক্তিযোগ । 


পণ্ডিত নই মা; মা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাহি 
ও না, তুই আমায় দয়! কর্বিকি না বল্‌? মা, আমার প্রাণ বায় মা, 
আমায় দেখ! দেও; আমি অষ্ট সিদ্ধি চাই না, মা ; আমি লোকের নিকটে 
মান চাই না, মা) লোকে আমায় জানুক, মানুক, গণুক, এমন সাধ নাই 
মা, তুই আমায় দেখ! দে।” আহা ! কি মঞ্জুর, কি উচ্চ ভাব ! কালী পূজা 
করিতে করিতে জীবন ধন্য হইপ্ন গিয়াছে, 'নিষ্ষাম ভক্তি অজত্রধারে স্ুর- 
ধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে হৃদয়ের ভিতরে হিয়া যাইতেছে । রামপ্রসাদ 
এইরূপে কালী পুজ! করিতে করিতে এক দিন ভাবে বিভোর হইয়! 
গিগ়্াছিলেন £-_ 

«আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরে! গাগল আছে। রামপ্রসাদ 
হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে ॥” 


স বৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুগুণানুবর্ণনে ৷ 


করো হরের্মন্িরমার্জনাদিযু শ্রতিঞ্চকারাচুতসুকথোদয়ে ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ১৮। 


তিনি কষ্খপদারবিন্দচিস্তায় মন, বৈকুঠগুণান্বর্ণনে বাকা, হরির মন্দির 
মার্জনাদিতে কর ও অচ্যুতের সংগ্রসঙ্গশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিলেন ।' 


মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দূশৌ তদ্ভূ ৩।গাত্রম্পর্শেহসঙ্গং 


ভ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজমৌরভে শ্রীমত্তুলম্ত। রস্নাং তদর্পিতে ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1১৯। 


'কৃষণমূর্তির দর্শনে চক্ষু, ভক্তগাত্রম্পর্শে অঙ্গ, কৃষ্ণপাদপত্মে অর্পিত 
ভূলসীর গন্ধে নাসিক। ও তাহাকে নিবেদিত অন্নবাদিতে রসনা নিযুক্ত 
শন) 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ১৯৫ 


পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরে! হৃধীকেশপদাভি বন্দনে। 
কামঞ্চ দাস্তে নতু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লে।কজনশ্রয়৷ রতিঃ ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ২৭। 

“হরির ক্ষেত্রে পাদচরণান্ পাদদ্বয় ও হৃধীকেশের চরণে প্রণামের জন্য 
মস্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্যবিষয়গুলি ভোগলিপ্প, না হইয়! 
ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন । ভগবদ্তক্তগণকে যে ভক্তি 
আশ্রয় করিয়।৷ থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতমা ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপ করিতে করিতে 


গৃহেষু দারেষু স্থতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্ন্দনবাজিপত্তিযু। 
অক্ষযারত্বাভরণায়ুধাদি ঘনন্তকে।শেষকরোদসম্মতিং ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ২৭। 


গৃহ, স্ত্রী, পুক্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্, অক্ষয় রত্রাভরণ, অস্ত্রাদি, 
অনস্তভাগ্ডার কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রহিল না" 

ক্রমে পরম! ভক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরি- 
শান্দপদ্ধে লগ্ন হইয়া রহিল। 

আমাদিগের গ্রামে রামকষ্ণ নামে একটি রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি 
তাহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে একটা কুঞ্ণনুর্তির সেবা করি- 
তেন। ই'হারই সেবা করিতে করিভে ভক্তিলাত করিয়াছিলেন। এক 
দিবল বেলা পূর্বাহ্ ১০ কি ১১ ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্চের বাড়ীতে 
বড়ই জীকাল সংকীর্তন্র ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, আজ 
রামকৃষ্ণের বাড়ী কোন বিশেষ উৎসব আছে। বড়ই কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়া তাহার বাড়ীতে গেলাম। তথার যাহ! দেখিলাম তাহা কখন ভুলিব 


১৯৬ ভক্কিযোগ ৷ 


ন।। গিয়। দেখি, রাগকৃষ্ের একটি অল্পবয়স্ক পৌত্রী রাজরাজেশ্বরে 
মন্দিরের সন্দুথে মৃত্তিকায় শয়ান, তাহাকে ঘিরিয়া এক এক বার রাজরাজে- 
শরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে 
কীর্তন করিতেছে । রামকুঞ্জের ছুই চক্ষে অবিরলধারে অশ্রজল ঝরিতেছে, 
তিনি এক একবার মেয়েটাকে রাজরাজেস্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন, 
ও এক একবার অনিমেধনয়নে রাজরাজেখরের দিকে তাকাইয়৷ কৃতাঞ্জলি 
হইয়া বলিতেছেন 'দোহাই রাজরাজেখরের, নিতে হয়, এখনি নাও; এখন 
এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্তন হইতেছে, এখন ত এস্থল 
বৃন্দাবন, নিতে হয়, এই কীর্তন থামিবার পূর্বে নাও ; আর না নিতে হয়, 
রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছ।। কিন্তু নিতে হ'লে দোহাই তোমার, 
এই সময়ে নাও, বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে নাও মেয়েটা কলের! 
রোগাক্রান্ত । তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সন্মুথে শোয়াইয়া প্রসাদ খাওয়া 
ইতেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দ্িতেছেন দেখিয়া আমি অবাক 
হইয়া রহিলাম। অনেক*ণ কীর্ডনের পরে কন্তাটাকে গুহে ফিরাই।? 
লইয়া গেলেন। অপরাহে রামকৃষ্ণ আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছিলেন, 
তাহার মুখে শুনিলাম মেয়েটা আরোগ্যলাভ করিয়াছে । 

পূজা, হোম, যজ্ঞ, প্রতৃতি সরল সাধকের পক্ষে ভক্তিলাভের বিশেষ 
উপায়। 

ধাহার। মুর্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কিংবা ধাহাদিগের 
ধর্মমত মূর্তিপূজার বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে প্রক্কৃতির মধ্যে ভগবানকে 
উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তা, লীলাকীর্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণ-সেবা । 
বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্যা রচনাকৌশল ও বিধির খেল! দেখিলে কাহার 
না প্রাণ তাহাতে ভুবিয়। যার ? মহধিগণ প্রকৃতিময় তাহারই শক্তি দেখিয়। 
ইন্্, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি, জল প্রভৃতি দ্দিক্প ভিন্ন নামে সেই শক্তির অর্চনা 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । 


করিয়াছিলেন। বেদ এই প্রকট শক্তির স্তবস্তৃতিতে পরিপূর্ণ । ধাহার/ 
সেই মহযিগণের পদানুসরণ করিয়া প্রকৃতির ভিতরে ভগবল্লীল দেখিবার 
জন্য একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন, তাহারাই ভগবদ্তক্তি লাভ করিয়। কৃতার্থ 
'হইতে পারিবেন। প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কবি ওয়ার্ড সওয়র্থ যেরূপ 
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“175 0617510 0৩ 9101) 


1২155 111১, 7101 1১7075 05 ৬০0110 11) 1101)0 1116 10০0160-- 


(06711 75170 27111), (16 ০111 05175 01 ০7111) 
৮ ॥ চি চি রঙ রি র্‌ 
170 0027115 1101110 17755, 11) 12180155917 


13519711117 7110 ৩106 0116 ৩17810৭ ৮৮০1৪ (0010160, 


7101) 00511 51161017055 00110 176 1580 
[711111665171015 11১৮০, ১901101 1660190 1701), 

0 875 ৬91০6 0109 31715 50110 01710): 

শ1)9 91600012 ) 52175710101), 5010] 7110 (0112) 

4511 177691050 1109 10117 3 0116) 5৮/71195/60 010১ 

19 21010710011 3 0 0061 010 106 11০, 

70 05 11117701116 112 7 057 ৬৩15 1015 116. 
11 50011 8,00255 01 171100১1771 51101) 11101) 10007 

01 ৬1511980101) 001) 1172 11৮10 (30) 
01708190925 0017 11) 61))0951751)0 16 550915৭, 
০ 07210155105 0169015071১ 00705150110 £৪0550 
কন0১0 1000 5011 ০017110001101) 076 02515001705 
1) 10715516016 02০55 01 01707617200 [015136) 
1715 17011)0 উল ও 00210159-56511)হি 00 0155 0০৬61 
সত 201020 1117 5 6 983 01695601695 ৪120 10৬৫. 


১৯৮ ভক্তিযোগ । 


পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণরবি, সৃধ্যাংসুক্লাত বন্ধুহ্ধরা, মহাসাগরে 
অন্থুরাশি, স্মবর্ণক্িরণরঞ্রিত মেঘমাল! গুভৃতি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্ত 
দেখিতে দেখিতে ভগবৎপ্রেমে ডূবিয়া গেলেন, ব্রহ্মসস্তোগে তাহার চিত্তবৃতি 
নিরুদ্ধ হইল। ওয়র্ড সওর্থের প্রাণ এইরূপে রক্ত দর্শন করিতে করিতে 
ভগবানে ডুবিয়া থাকিত। 
বিশ্বময় ভগবদ্ধিগ্রহ উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন আর্ধযঞ্খিগণ প্রকূতিকে 
ভগবানের বিরাটরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন । শ্রীমস্তাগবতে ভগবতপ্রাপ্তির 
জন্য যে যে উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধো একটী প্রধান উপায়__ 
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোহঠীংষি সত্বানি দিশো ভ্রম।দান্‌। 
সরি সমুদ্রাংশ্চ হরে শরীরং যৎকিঞ্চভৃতং প্রণমেদনন্ঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২1 ৪১। 
'আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, ভূতগণ, দিক সকল, সরিং 
সমুদ্র, যাহা কিছু সৃষ্ট পাদার্থ সমস্ত হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে । 
. আমরা যেন চেতন, অচেতন, উত্তিদ্‌ সমস্ত প্রকৃতির ভিতরে দেখিতে 
পাই তিমেব ভান্তমন্থভাতি সর্ধং, তত্তয ভাষা সর্বমিদং বিভাতি”__সেই 
জ্যোতির্ধয়ের জ্যোতি সকলেই অনুকরণ করিতেছে, তীহারই আলোকে 
যাহা কিছু দেখিতে পাই সমস্তই আলোকিত হইতেছে । “জলে হরি 
স্থলে হরি, চক্ত্রে হি, সুর্ষ্যে হরি, অনলে হরি, অনিলে হরি, হরিময় এই 
ভূমগ্ডল।” আমর! ষেন তক্তিতে গদগদ হুইয়। ভগবানকে বলিতে পারি-_ 
“এক ভাগ অধুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন তোমার প্রীতি 
হইয়ে শতধা, বিচরয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি । অন্রভেদী 
অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, থা যাই তুমি তথা; রবির কিরণে 
তব শুত্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে ; সন 
নগর, বিন গহন, যথা যাই তুমি তথা »। 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৯৯ 


ভাগবত । 


ধন্মশ্স্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী । ভগবানের স্বরূপবর্ণন, 
লীলাকীর্তন, শক্তিপ্রচার ও তক্তদিগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইগুলি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে 
অগ্রসর হইতে থাকে । চৈতন্ত এই জন্তই ভাগবতকে একটি প্রধান . 
সাধন বলিয়াছেন। জগতের ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিও ভগবানের 
লীলা এবং মহিমা দেখাইয়া হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয় বলিয়! 
ভাগবতের মধো গণ্য । গ্যালেন নামক একটি বিখ্যাত যুরোপীয় 
পণ্ডিতের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না, তিনি মানবদেহতব আলোচন। করিতে 
করতে মনুষ্যশরীরের আশ্চর্য গঠন ও ন্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী 
প্রভৃতির রচনাচাতুরী দেখিয়৷ ভগবদ্তাক্ততে পূর্ণ হইয়! ভগবানের মহিমা 
সম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের 
সংসঙ্গ করিবার হযোগের অভাব, ভাগবত কথাঞ্ৎ পরিমাণে তাহাদিগের 
সেহ অভাব পূরণ করিতে সক্ষম। 

নাম। 

নামকীর্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। নামের মহিম। 
গৌরাঙ্গ যেরূপ বান্তন করিয়াছেন, «মন আর কেহ করিয়াছেন কি না 
জান না। তিনি বারংবার বলিয়াছেন__ 

1 হরের্নাম হরের্নাম হরের্নমৈব কেবলং। 
। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ। ॥ 
স্ুবুদ্ধি রাম্কে পাপমোচনের উপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছেন-_ 
“এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে, 
আর নাম লইতে কৃষ্চচরণ পাইবে । 


২৪৩ ভক্তিযোগ | 


একদিন কোন সভার হরিদান ঠাকুর পগ্ডিতগণের সহিত নামের 
মতিমা সন্বদ্ধে অলোচনা করিতেছিলেন-_ 
কেহ বলে "নাম হঠতে হয় পাপক্ষর” ) 
কেহ বলে 'নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ।' 
হরিদাস কহে 'নামের এ দুই ্ষলে নহে) 
নামের ফলে রুষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে। 
আনুষঙ্গিক ফল নামের- মুক্ষি, পাপনাশ ; 
তাার দৃষ্টান্ত যৈছে হৃর্য্যের গ্লকাশ”। 
চৈতন্তচরিতামৃত | 
প্রীমভ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে খফভনন্দন কাব ভনক রাজাকে 
বলিয়াছিলেন__ 
এবং ব্রতঃ স্মপ্রিয়নামকার্ত্যা জাতানুরাগে। জ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ 
হসভাগ রোদিতি রৌতি গায় তুম্মাদবন্সংতাতি লোকবাহাঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২।৪। 
“ভগবানের নাম ও লীলাকীর্নরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে হৃদয়ে 
অন্থরাগের উদয় ও চিন্ত দ্রবীভূত হয়, ্তরাং তিনি কখন উচ্চৈঃ্বরে 
্াস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুলিতচিত্তে চীৎকার করেন, 
কখন গান করেন এবং কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন ।' 
নাম কীর্তন করিতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের 
নাশ হয়। 
ংহঃ সংহরেদখিলং সকৃদয়াদেব সকল লোকন্য। 
তরলিরিব তিমিরজলধেজয়িতি জগন্মঙ্গলং হরেরনামঃ ॥ 
পদ্ধাবলী ( 


শা 


চৈতন্ঠোক্ত পঞ্চসাধন । ২০১ 


ন্ট “একবার মাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর 
তয়, পাপতিমিরজলধির তব্রণীর স্তায় সেই যে জগন্মঙ্গল হরিনাম তাহা 
জয়যুক্ত হইতেছে । 


চেতোদর্পণমাজ্জনং ভবমহাদা বাগ্লিনির্ববাপণং । 
শ্রেয়ঃ কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবপূজীবনম ॥ 
আনন্দান্নুধবদ্দনং প্রতিপদং পৃাম্থতাম্বাদনং। 
সর্ববাত্াস্রপনং পরং বিজয়তে জ্ীরুষ্ণমংকীর্তনম ॥ 

_ পগ্ভাবলী। 


“শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে চিন্তদর্পণ মার্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর 
হয়) যে শ্ষয়ণাসনা মহাদাবাগ্রির স্ভায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ 
করিতেছে সেই বিষয়বাসনা। নির্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোত্মায় যেমন 
কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্াকুঞ্চসংকীর্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয় ; 
বঙ্গবিদ্ভা অন্্ধ্যম্পস্তরূপা বধূর গ্ঠায়, বধূ যেমন অস্তঃপুরের অস্তঃপুরে 
অবস্থিতি করেন, ব্রহ্গবিদ্ভাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন প্রকোষ্টে 
নুক্কা্িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, 
সহ্াতিগুহা, শ্রীরুষ্ণখসংকীর্তন সেই ব্রহ্গবিগ্ভার জীবনন্বরূপ : ইহা দ্বার! 
'আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহার প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আম্বাদন ) 
ইহাতেই মানুষ রসে ডুবিয়া আত্মহার! হইয়া! যায় 

বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া &তিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ভন করার 
স্টক আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সতা সত্যই তখন আনন্দসাগর 
উথলিয়! উঠে, গ্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের 
জবন্ত তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নামনংকীর্তভন করিলে অবশ্যই মানুষ পরম- 
পদলাভ করিয়া! কুতার্থ হয়। 


২২ ভক্তিযোগ। 


ক্রিপে নামকীর্তন করিতে হইবে তৎসন্বন্ধে গৌরাঙ্গ তাহার ভর্ত- 
দিগকে উপদেশ দিয়াছেন-_ 
তৃণ।দপি স্বনীচেন তরোরপি সহিষুন!। 
অমানিন| মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি? ॥ 


“তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষুট হইয়া নিজে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্তন করিবে | 
ভগবানের কোন্‌ নামে তাহার কি শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, 
নামসংকীর্তনের সময়ে তাহার চিন্তা করা গ্য়োজনীয় ; তাহ! না করিলে 
কীর্তনে লাভ কি? কেরল আমোদের জন্ঠ কীর্তন হহলে সে কীর্তন বুথা। 
নাম যপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হহবে: 
[যনি যে নাম মন্ত্স্বরূপ জপ করিবেন, তাহার অর্থ ও শক্তি তাহার পক্ষে 
জান! আবশ্তক। 
মন্ত্রাথং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জনাতি সাধকঃ। 
শতলক্ষ প্রজপ্তে।হপি তন মন্ত্র ন সিধাতি ॥ 
মহানির্নাণতন্ত্র । ৩। ৩১ । 
“যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিম্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত- 
»ক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না ।" 
উপযুক্ত শুরুর নিকটে কোন নামে দীক্ষিত হইলে জীবনের অনেক 
উপকার হয় । আর যিনি উপযুক্ত গুরু ভ্বাগা উপদিষ্ট তিনি ভাগাবান্‌। 
ধিনি উপযুক্ত গুরু পান নাই তাহারও যে নামে শ্রদ্ধ। হয় ব্যাকুলভাবে 
তাহা জপ কর! কর্তব্য। ভগবান্‌ এরূপ লোককে সময়ে উপযুক্ত গুরু 
বিলাইয়। দেন। | 
কিরূপভাবে জপ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে খধিগণ উপদেশ করিয়াছেন 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ২০৩ 


গুণবে। ধন্ুঃ শরোহাতা। ব্রহ্ম তল্লক্ষামুচাতে । 
অপ্রমন্তেন বেদ্ধবাং শরবতন্ময়ো ভবে ॥ 
ৃ মুণ্ডকোপনিষতৎ | ২। ৪। 
“প্রণব ধনুম্বরূপ, আত্মা শরম্বরূপ, ব্রহ্ম তাহার লক্ষা। স্থির প্রশাস্ত 
চিন্তে প্রণবধনুতে টঙ্কার দিয়া নিজের আত্ম! দ্বারা ব্রহ্গলক্ষয বিদ্ধ করিতে 
হইবে । শর যেমন বিদ্ধ পদার্থের ভিতরে তন্ময় হইয়া যায়, আত্মাও 
তেমনি ব্রহ্গেতে তন্মঘন হইয়া! যাইবে । চাঞ্চল্যবিহীন হইয়া প্রণব জপ 
করিতে করিতে আত্মাকে ব্রদ্দেতে ডুবাইয়া ফেলিবে। 
জপের মাহাজ্মযপ্রচারস্থলে মনু বলিম্নাছেন-_ 
বিধিষজ্ঞাজ্জপযজ্জেো বিশিস্টোদশভি্ডণৈ2। 
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহজে মানসঃ স্বৃতঃ ॥ 
মন্্সংহিতা | ২। ৮৫। 
দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপ দশ গুণ অেষ্ঠ, উপাংশু জপ 
শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। 
জপ তিন প্রকার-_ প্রথম উচ্চরবে ; দ্বিতীয় উপাংশু, নীচস্বরে অতি 
নিকটস্থ অপরব্যক্তি যাহ! শুনিতে পায় না; তৃতীয় মানস অর্থাৎ মনে 
মনে জপ। 
জপোনৈব তু সংসিধো দৃত্রাঙ্গণে। নাত্র সংশয়। 
কুর্যযাদন্যন্নবা কুর্য ন্মৈত্রে! ভ্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ 
মনুনংহিতা | ২। ৮৭। 
'বাঙ্গণ যাগাদি করুন বা না করুন একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে 
পারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” 
যাগাদি ন! করিযক়্াও একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হওয়া যায় । জপের 
জন্ত তিনটি সময় প্রশস্ত-_ 


২০৪ তক্তিযোগ । 


(১) ব্রাঙ্গমুহ্র্থ। 
সাধকগণ এই সময়টির বিশেষ পক্ষপাতী । মুসলমান সাধক কবিগণপ 
বলেন এই সময়ে প্রভাতসমীরণ ভগবানের নিকট হইতে তক্তদিগের 
নিকটে স্বর্গের সংবাদ লইরা! আইসে এবং স্তক্তদিগের নিকট হইতে 
ভগবানের নিকটে সংবাদ লইয়) যায়। 
(৮২) প্রদোষ। 
(৩) নিশীথ। 
যে যেস্থান প্রশস্ত তাহার তালিকা দিতেছি-_ 
পুণাক্ষেত্রং নদীতীরং গুহ! পর্নহমস্তকং। 
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্‌। 
উদ্ভানানি বিনিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। 
দেবতায়তনং কুলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহং। 
গাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতভানি মন্ত্রিপাং । 
অথব1 নিবসেন্তত্র ষত্র চিত্তং প্রাসীদতি ॥ কুলার্ণবতন্ত্র। 


'পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, একাধিক নদীর 
মিলনস্থান, পবিত্র বন, নির্জন উগ্ভান, বিশ্বমূল, গিরিতট, দেবতার মন্দির, 
সমুদ্রের কূল, নিজের গৃহ, অথবা যে স্থলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।” 

ম্েচ্ছ অর্থাৎ ধর্থান্বেষী, ছুষ্টচরিত্র ব্যক্তি, হিংস্রক পণ্ড অথব। সর্পের 
ভয় যে স্থলে আছে, কুলার্ণবতন্ত্রাহলারে খরূপ স্থলে জপ নিষিদ্ধ। হেতু 
সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন । 

মনের সহিত ক্রমাগত জপ করিলে কি লাভ হয়, কবির তাহ! 
আপনার জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাহার দৌহায় তাহা; 
প্রকাশ করিয়াছেন-- 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ২৫. 


কবির তুতু করতে তু ভূয়া, মুঝমে রহি নহু। 
ওয়ারে! তেরে নাম্‌ পর্‌, জিৎ দেখতি ত তু॥ 

'করিব তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, আর কবির আনাতে 
নাই, বলিহারি তোমার নামে! বে দিকে দেখি সেই দিকেই তুমি ।, 

কবির তুতু করতে তু ভুয়া, তুঝমে রছে সমায়। 
তোম্হি মাহি মিল্‌ রহা, আব মন অনৎ নযায়। 

“কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেশ, তোমাতেই মগ্ন হইয়া 
রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন ন্ট দিকে 
যার না। 

জপ করিতে করিতে সাধক '£ই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ড্াবর! 
বান, চারিদিকে তাহাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না; সমস্ত ব্রহ্ধাগময় 
তগবংস্ফৃত্তি হইতে থাকে । 


তীর্ধে বান। 


তীর্ঘভ্রমণ অথবা তীর্থে বাস করিলে জুদয়ে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। 
ভীর্থকে পুণাস্থল বলে কেন £ 
প্রভাবাদদ্ভুতান্তুমেঃ সলিলম্ত চ তেজসা। 
পরিগ্রহা শ্মুনী নাঞ্চ ভীর্থানাং পুণান! স্মৃতা ॥ যা 
কাশাথণ্ড। 
ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেপ্র, কিংব! 
সুনিদিগের অনুষ্ঠানজন্ত তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীস্তিত হয় ।' 
জ্বালামুখীতীর্ঘে গিরিনিঃস্থত বহ্কিশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উ 
প্রশ্রবণ, কেদারনাথে তুষারমগ্ডিত গিরিশূঙ্গ, হরিদ্বারে রমণীয়সলিল! 
ভাগীরথী দশন করিলে কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লত হয়? আর 


২৯৬ ভক্তিযোগ। 


বন্দাবনে শ্রকুষ্ণকে স্মরণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, 
ুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের বোধিবুক্ষমূলে বসিয়া, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্তিচিন্ন 
দেখিয়া কাহার ন! হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদক্ হয়? আর কেবল সাধু- 
স্মৃতির কথাই বা বলিব কেন? তীর্ঘস্থলে মহাপুরুষগণের খঙ্গতি পাইয়া! 
যে কত লোক কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা মন্ত্রে করিলেও প্রাণে ভক্তির 
সঞ্চার হয়। রী 


আত্মনিবেদন। 
ভগবানকে লাভ করিবার একটা প্রধান উপায়__- 
কায়েন বাচা মনসেক্দিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্বানা বানুস্থতম্বভাবাগু। 
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্যৈ নারায়ণায়েতি সমপয়ে তব ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৩৬। 
“কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা য|হা যাহা করা হয়, 
মমন্ত পরাৎপর নারায়ণেতে অর্পন করিবে ॥ 
গীতায় ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন-- 
যতকরোষি যদশ্নাসি যজ্দ্ুহোষি দদাসি যু । 
যত্তপস্তমি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্‌। 
ভগবগ্দীতা | ৯। ২৭। 
কার্য, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্তা, যাহা কিছু কর, সে সমস্ত, হে 
অর্জুন, আমাতে অর্পণ করিও ।” 
যে ব্যক্তি কার্ধ্য, বাক্য, চিন্তা, সমস্ত ভগবানেতে অর্পন করিতে চেষ্টা 
করে. তাহার প্রাণ পবিত্র ও ভক্তিপুর্ণ হইবেই। | 
যাহ! কিছু করি, বলি, ভাবি, তাহ! সমস্তই তাহার জন্, তাহাকে 


আত্মনিবেদন। গণ 


নিবেদন না করিয়া কোন কার্যা করিব না, কোন বাক্য বলিব না কোন, 
চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ের ভিতরে 
দুঢ করিয়া লইতে পারি, তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া 
ঘাইবে। সকল বিষয়েতে তাহাকে স্মরণ করিতে গেলে মানুষ তাহাতে 
আকুষ্ট না হইয়৷ থাকিতে পারে না। 
ভক্তিপথের কয়েকটা প্রধান সহায়ের নাম করা হইল। এখন, 
ভগবান্‌ উদ্ধবকে ভক্তিলাভের উপায়সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টা শেষ করিব। 
আ্দ্ধ।মৃতকথায়াং মে শশ্বম্মদনুকীত্নং | 
পরনিষ্ঠ। চ পুজায়াং স্ততিভিঃ স্তবনং মম ॥ 
আদরঃ পরিচর্যযায়াং সর্ববাঙ্গৈরভি বন্দনং | 
মন্তজ্পুজাভাধিকা সর্ববভূতেষু মন্মতিঃ ॥ 
মদথেষঙগচেষ্টাচ বচসা মদ্গুণেরণং। 
মযার্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্ভনং ॥ 
মদর্থেহর্থপরিতাগে। ভোগন্য চ স্ুখস্ট চ। 
ইম্টং দত্তং হুতং জণ্তং মদর্থং যদ্ত্রতং তপঃ ॥ 
এবং ধন্মৈমলুষ্যাণামুদ্ধবাত্মানিবেদিনাং | 
ময়ি সংজায়তে ভ।ক্তঃ কোহন্যোর্ধোহস্য।বশিহ্াতে ॥ 
ভাগবত । ১১। ১৯। ২০--২৪। 
“আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার অন্তকীর্তন, আমার 
পূজায় নিষ্ঠা, স্ততি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্যার আদর, সর্ববাঙ্গ 
দারা আমার অভিনন্দন, আমার তক্তদিগের বিশেষভাবে পুজা, সর্বভূতে 
"মামাকে উপলদ্ধি করা, আমা জন্ত অঙ্গচে্া, বাক্যদ্বারা আমার গুপ- 
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কথন, আমাতে মন সমর্পণ, অন্ত অভিলাধবর্জন, আমাকে পাইবার জন্ত 
অর্থ ভোগ ও সুখ ”"রিত্যাগ এবং আমার জঙ্ত ই যক্ত, দান, হোম, জপ, 
ব্রত, ও তপস্তা-_ হে উদ্ধব, এইরূপে যাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, 
তাহাদিগের এই সকল ধর্ম দ্বার। আমাতে ভক্তি জন্মে ; এমন ব্যক্তির 
আর কি অর্থের অভাব থাকে ? 

ভগবান বলিলেন-_ এই উপার়গুলি অবঙ্পধ্ধন করিলে আমাতে ভক্তি 
জন্মে, আমাতে যাহার ভক্তি জন্মে, তাহার জার কিসের অভাব থাকে ? 
সে ত কৃতার্থ হইয়৷ যায় 
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সকল. প্রকার সাধনের জন্তই একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। একা 
গ্রতা না থাকিলে কোন প্রকারের সাধন! দ্বারাই কৃতকার্য হওয়া যাক 
না। চিত্তবিক্ষেপ সাধনের প্রধান অন্তরায় । আত্মচিস্তা৷ করিতে বসিয়াছি, 
চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া মনকে অপর একদিকে লইয়া গেল, আত্মচিনস্তার 
গাঢ়ত্ব চলিয়া গেল, ষে টুকু জমাইয়াছিলাম ফাক হইয়া গেল, এরূপ ভাব 
আমাদের জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাইয়াছি। কোন সাধু মহা- 
পুরুষের নিকটে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিতেছি, ইতিমধ্যে বাড়ীর বেগুণ 
ক্ষেতের কথা মনে পড়িয়া গেল; সাধুর উপদেশ বায়ুতে বিলীন হইতে 
লাগিল, শ্রোত। তাহার বাটার অন্তঃপুরের কোণে বসিয়৷ বিষয়ের ভাবনায় 
ভূবিয়া রহিলেন ) এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। 
নাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, মাল হস্তে ঘুরিতেছে, জিহ্বা 
নড়িতেছে, কিন্ত মন কোন প্রজার খাজনা উস্থল করিতে বসিয়াছে ; 
সংকীর্ডন হইতেছে, ভাব খুব জমাট বীধিয়াছে, ইহারই মধ্যে ফীকে মন; 
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একবার কোন মোকদমার কাগজপত্র যোগাড় করিয়া! আসিল; বুন্দাবনে 
গোবিন্দজীর মন্দিরে ভাবে পূর্ণ হইম্না আরতি দেখিতেছি, ইতিমধে 
খিড়কির পুকুরটা সংস্কার করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল; শয়নের সময়ে 
ভগবানকে একটা'বার ডাকিয়াছি, তিনি উপস্থিত হইয়!ছেন, কিন্ত আমি 
কোথায় ? আমি হয় ত তখন একটা তেঁতুল বৃক্ষের ছুইটা পত্র নিয়া সরিকের 
সঙ্গে মহাবাগ্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ হ্বর্গের পথে 
অগ্রসর হইবার প্রধান শক্র। 

ভক্তিসাধনের যে উপায়গুলি বলা হইয়াছে, তাহ দৃঢ়ভাবে অভ্যাস 
করিতে করিতে ইহা অনেকটা কমিয়া যায়। মহধি পতঙঞ্জলি চিত্তবিক্ষেপ 
দূর করিবার আটটি প্রধান উপায় বলিয়াছেন-_ 


১। তৎ্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ। যোগসূত্র । 


চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্ত কোন একটি আপনার অভিমত-তত্ব মত্যাস 
অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটিমাত্র 
বিষয়ে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চে করিলে 
একাগ্রতা জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয় । 


২। মেত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থুখছুঃখ- 
পুণ্যাপুণাবিষয়াণ।ং ভাবনা তশ্চিত্বপ্রসাদম্‌। 


সুখীর প্রতি ঈর্! না করিয়া সৌহার্দ, ছুঃখীর প্রতি ওঁদাসীন্ত ন! 
দেখাইয়। কৃপা, পুণ্যবানের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া তাহার পুণ্যের অনু- 
মোদনে হর্ষ ও অপুণ্যবানের কার্যে অনুমোদন কি দ্বেষ ন! করিয়া উপেক্ষা 
সাধন করিলে চিত্ত গ্রফুল্ হয়, চিত্ত প্রকল্প থাঁকিলে বিক্ষেপ দূর হয়। রাগ, 
হেযাদি বিক্ষেপ উৎপাদন করে, মৈত্রী করুণা প্রভৃতি হবার ব্েযাঁদি সমূলে 
উন্মলিত হইলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, গ্রসঙ্নতা হইতে একা গ্রতার উৎপত্তি । 

১৪ 
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৩। প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্যয | 
গ্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায় । সমস্ত ইন্দিয়বৃত্তিগুলি 
প্রাণের (দেহস্থ বায়ুর ) বৃত্তির উপরে নির্ভর করে বলিয়া এবং মন ও 
প্রাণের স্ব স্ব ব্যাপারে পরম্পরের একযোগ থাকায় সমস্ত ইন্জরিয়বৃত্তিনিরোধ 
দ্বার! প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা জন্মে। 
কর্তব্য। গুরু | গুরু ভিন্ন শিক্ষা করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। 
৪1 বিষয়বতী ঝ প্রবুত্তিরৎপন্ন। শ্থিতিনিবন্ধনী । 
নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে দিব্য গন্জ্ঞান, জিহ্বাগ্রে রসজ্ঞান, তানগ্রে 
রূপজ্ঞান, জিহ্বামধ্যে ম্পর্শজ্ঞান, এবং জিহ্বামূলে শবজ্ঞান জদ্মে ঃ 
এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত একাগ্র হয়। 
এই উপায়টি ধাহার৷ যোগশিক্ষা করিয়াছেন, তাহার! বুঝিতে পারেন। 
৫। বিশোকা বা জ্যোতিত্মতী। 
শোবশুষ্ভ এবং সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলে চিত্ত স্থির হয়। যিনি পবিত্র 
সাত্বিকভাব সাধন করিতে করিতে রজোভাবকে দূর করিতে পারিয়াছেন 
এবং কিছুতেই শোক করেন না, তাহার চিত্তবিক্ষেপ থাকিতে পারে ন|। 
৬। বীতরাগবিষয়ং ব! চিত্তম্‌। 
ধাহারা বিষয়বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদিগের চিত্তসন্বন্ধে চিন! 
করিলে একাগ্রতাসাধন হয়। সাধুদিগের বিক্ষেপ-বিহীনচিত্ত যাহার 
চিন্তার বিষয় হয়, তিনি অবশ্তই প্র চিস্তা হার। বিপেক্ষ হইতে মুক্ত হন। 
৭1 ন্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা। 
স্বপ্ন অথব! নিদ্রা জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হয়। সুন্দর 
কোন স্বপ্ন চিন্তার বিষয় করিলে অথবা কি সুখে ঘুষাইয়াছি কিছুমাজ 
বিক্ষেপের বিষয় ছিল না, এইক্প বারংবার চিস্তা করিলে চিত্ত স্থির থাকে 
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৮। যথাভিমতধ্যানাদ্ব। | . 

যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে এমন কোন বস্তর ধ্যান করিলে চিত্ত 
একাগ্র হয়। বাহিরে চন্দ্রা্দির, অভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদির ক্রমাগত ধান 
করিলে চিত্র স্থির হয়। কোন প্রিয় বস্তু চিন্তা করিতে প্রাণ বড়ই স্থুখী 
'হুয়, মন তাহা ছাঁড়িতে চাহে না, তাহাতে মন বসিতে বসিতে চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে। কোন ব্যক্তি কি বস্ত্র প্রতি ইন্দ্রিয়লালসাজনিত 
আকর্ষণ থাকিলে তাহার ধ্যানে চিত্ত স্থির হওয়া দূরে থাকুক বরং 
বিক্ষেপই জন্মিবে। 

নির্শল ভালবাসার পাত্র যাহা তাহারই চিন্তা দ্বারা একাগ্রতা সাধন 
হ্য়। এবিষয়ে একটি গল্প আছে--একটি ছাত্র গুরুর নিকটে বেদাধ্যয়ন 
করিতে গিয়াছিল। গুরু দেখিলেন, বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির 
থাকে না, বারংবার এদিক ওদিক যায়। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? ছাত্রটি বলিল, "আমার '«কটি 
অত্যন্ত প্রিয় মহিষ আছে, তাহাঁরই কথা মনে পড়ে, নুতরাং চিত্ত স্থির 
করিতে পারি না।” খুরু বলিবেন, তবে তুমি বেদপাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া 
কিছুকাল তোমার প্রিপ্ন মহিষটির বিষয় চিন্তা কর।, ছাত্রটি একান্তে 
বসিয়া তাহারই চিন্তা আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে গুরু এক দিবস একটি 
কদর দ্বারের অপর পার্থ বসিয়া ছাত্রটিকে ডাকিলেন, “তুমি এদিকে এপস 
পুনরায় তোমার বেদাধায়ন আরম্ভ হইবে।' ছাত্ররটি আমিল। গুরু 
দেখিলেন, এপধ্যস্ত চিত্ত স্থির হয় নাই , অবার ছাত্রটিকে মহিষের ধ্যান 
করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে 
বসিল। কয়েকদিন পরে আবার গুরু পেই দ্বারের অপর পার্থ বসিয়া 
তাহাকে ডাকিলেন ; ছাত্র এইবার উত্তর করিল, “আমি কিপ্পপে আপনার 
নিকটে উপস্থিত হইব? আমার শৃঙ্গ দ্বারে বাধিকে। গুরু বুঝিলেন, 


২১২ ভক্তিযোগ। 


মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্ত স্থির হইয়াছে। ছান্রকে বলিলেন 
“এস, এস, তোমার শৃঙ্গ বাধিবে না, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। 
ছাত্র গুরুর নিকটে আসিলেন, বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের ধ্যানে 
শিষ্যের এমনি একাগ্রতাসাধন হইয়াছে ষে অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি 
বেদে বিখ্যাত পুত হইয়। পড়িলেন। 

ত্রাটকসাধন চিত্ত স্থির করিবার একটি প্রধান উপায়। উপসংহারে 
ভক্তির সাধনসম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সাধনের জন্য যে 
উপায়গুলি বলা হইল তাহ অবলম্বন করিক্না কেহ মনে করিবেন না থে 
তাহ! দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার দাবি জন্মিল বা সাধক তাহার 
স্বকীয় ক্ষমত৷ দ্বারা ভগবানকে বদ্ধ করিতে পারিবেন । মানুষ ভগবানকে 
পাইবার জন্ত যাহাই কেন করুক না, কিছুই প্রচুর নহে। ক্ষুদ্র মন্ুষা 
তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লঈয়৷ এমন কি করিতে পারে যাহার দ্বারা অনস্তশক্তি- 
মান্‌ ভগবান্‌ তাহার বশ হইবেন? তবে কিন! তক্তবংসল আপনা হইতেই 
ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন। একদিন যশোদ শ্রীকষ্ণকে রজ্জু দ্বারা 
বন্ধন করিতে প্রয্াস পাইয়াছিলেন। বন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন বে 
রজ্জু ছুই অঙ্গুলি ন্যুন হইয়া পড়িল ; তখন আরও রজ্জু সংগ্রহ করিলেন ; 
তাহাও ছুই অঙ্গুলি নুন হুইল) ক্রমান্বয়ে গৃহে বত রজ্ছু ছিল, এক 
করিয়। বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য এই, সকল রজ্জুই 
ছুই অঙ্কুপি কম হইয়া! পড়িল, কোন মতেই ক্ষ্ণকে বন্ধন করিতে সক্ষম 
হইলেন না। যশোদা। এবং অন্তান্য গোপীগণ নিতাহ্ুই বিস্মিত হইলেন । 


স্বমাডুঃস্থিক্নগাত্রায়। বিশ্রস্তক বরঅজঃ | 
দৃষ্ট। পরিশ্রমং কৃষ্ণং কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধলে ॥ 
ভাগবত । ১০।৯। ১৮1. 


ভাক্তর ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২১৩ 


“মাতার গাত্র ধর্মাক্ত ও কবরীর 'মাল বিঅস্ত হইয়া পড়িল। তাহার 
'পরিশ্রম দেখিয়। কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইর়া আপনা হইতে বন্ধ হইলেন ।” 
এবং সংদশিতাহাঙ্গ হরিণা ভূত)বশ্যতা । 
স্বনশেনাপি কৃষ্জেন যন্তেদং সেশ্বরং নশে ॥ 
ভাগবত | ১০ । ঈ। ১৯। 
“এইরূপ কৃষ্ণ দেখাইলেন যে, যদিও এই ব্রহ্ষাণ্ড এবং বক্গাগডাধিপতি 
তাহার অধীন এবং তিনি কাহারও অধীন নহেন, তথাপি তিনি র্বাদ! 
কাহার ভূত্যের অধীন বটেন । 
তাহাকে কেহ সাধন দ্বারা, স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা বশ করিতে পারে না, 
কিন্তু ষিনি তাহার. দাস হন তাহারই তিনি দাস। যেমনে করে আম 
তাহাকে সাধন ও ক্ষমতা দ্বারা বশ করিব সে নিতান্ত ভ্রান্ত। যিনি তৃণ 
হইতেও নীচভাব সাধন করিতে থাকেন এবং মনে করেন তাহার কৃপা 
ভিন্ন সাধন দ্বারা তাহাকে পাইবেন না, তিনিই তাহাকে লাভ করেন; 
ভগবান্‌ তাহার সাধনের পরিশ্রম দেখিয়! তাহাকে কৃপা করেন। 





ভক্তির ব্লুম ও ভক্তের লক্ষণ। 


বাহার! হঠাৎ ভগবতকূপ। উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়। বান তাহা 
দিগের কথা স্বত্ত্ব; সেইরূপ ভাগ্যবান কজন তাহা বলিতে পারি ন1। 
'সাধারণতঃ আমাদিগের স্ভায় লোকের ভক্তিলাভের জন্ত নানাবিধ উপায় 
অবলম্বন করা কর্তব্য। ততক্কিবীজ-বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কিরূপে 
প্রস্তত করিতে হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা কর! হইয়াছে । এখন ভক্তি কি 
-ভাঁবে পরিপক হয়, ভক্তের জীবনে ক্রমে কি কি লক্ষণের বিকাশ হয়, 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


২১৪ ভক্তিযোগ । 


প্রীমন্তাগবতের একাদশ স্বন্ধে দেখিতে পাই, রাজর্ধি জনক কর্তৃক 
পৃষ্ট হইয়! মহাভাগবত খবভনন্দন হরি ভগৰস্তক্তদিগকে অতি উত্তম, মধ্যম, 
ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া! অধমের লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
অর্চায়ামেব হরয়ে পৃঙ্তাং ষঃ শ্রদ্ধয়েহতে-_ 
ন তন্তঞ্জেযুচান্যেযু সঃ ভক্ষঃ প্রকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৪৭ 
“ধিনি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাতে হরি পুক্জা' করেন, কিন্তু হরিভাক্তি কি 
অন্ত কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রারকত ভক্ত, অর্থাৎ তাহার প্রাণে 
ভক্তি জন্মিয়াছে, ক্রমে উত্তম হইবে ।” 
বাহার! প্রতিম! পূজা করেন, তীহাদিগের মধ্যে ধাহাদিগের ঈশ্বরে 
কিঞ্চিৎ অদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে,_-তাহার নাম কর। ও তাহার জন্য উপবাস 
করার কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্ত ঈশ্বরভক্ত কিংবা অন্ত কাহার প্রতি 
শ্রদ্ধ। জন্মে নাই--তীহার। এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ভক্ত। 
এই শ্রেণীর ভক্তদিগের স্বার্থানুরোধে মন্দকার্ধ্য করিতে বড় আটকা 
না, ভবে কখনও মনে একটু আধটু বাধে। এখনও মানুষের প্রতি ভাল 
ভাব হয় নাই, অহঙ্কারটি সুন্দর আছে, শক্রুদিগকে জব্দ করিবার ভাবটি 
বিলক্ষণ আছে, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে, কেবল ভগবানে একটু শ্রদ্ধা 
হইয়াছে, ক্ষেত্রটি অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র। 
. মধ্যমের লক্ষণ $-- 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু ছিবতুনু চ। 
ত্মমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধামঃ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৪৬। 
“যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তক্তদিগের সহিত বন্ধুত্ব, মূর্খ ব্যক্তিদিগের গ্র্তি 
প্কুপী, শক্রঙগিগকফে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত | 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২১৫ 


এবার ক্ষেত্রটি পূর্বাপেক্ষা অনেক প্রস্তত হইয়াছে । ঈশ্বরে শ্রদ্ধার 
স্থলে অন্গরাগ উপস্থিত হইয়াছে ; ভক্তদিগের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার 
হইয়াছে, সাধুসঙ্গ করিতে প্রাণের টান হইয়াছে ; মূর্খদিগের প্রতি পর্বে 
দ্বণার ভাব ছিল, এখন কপার ভাব আসিয়াছে ; শত্রদিগের সম্বন্ধে পূর্বের 
প্রাণ দ্বেষহিংসায় জর্জরিত ছিল, এখন উপেক্ষ। দ্বেষহিংসার স্থল অধিকার 
করিয়াছে। এখনও সকলের প্রতি সমান ভাব আসে নাই। এখন 
পর্যন্তও ভগবদ্ক্তির প্রাবনে সমস্ত একাকার করিম! ফেলে নাই। 
উত্তমের লক্ষণ £_- 
ন যস্ স্বংপর ইতি বিত্তেক্ষত্বানি বা ভিদা। 
সর্ববভৃতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগোবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২। ৫২। 
“বাহার আত্মপর ভেদ নাই, বিত্তাদিতে আমার এবং পরকীয় বলিয়া 
ভেদজ্ঞান নাই; সর্বভূতে সমজ্ঞ/ন, যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়াছেন, 
তিনি উত্তম ভক্ত ।, 
সর্বভূতেযু যঃ পশ্বোস্তগবন্তাবমাত্মনঃ। 
ভূানি ভগবত্যাত্বন্থেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত । ১১1 ২। ৪৫ 
'ষিনি সর্বভূতে আত্মস্থ ভগবস্তাব এবং সমন্ত পদার্থ ভগবানেতে 
'ধিষ্ঠিত দেখিতে পান, তিনি উত্তম ভক্ত ।' 
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়েররথান্‌ যে! ন দেরি ন হৃষ্যতি। 
বিষ্গোর্মায়ামিদং পশ্যন স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 


ভাগবত ।১১। ২1 ৪৮। 
“এই সংসারের কাণ্ড কারখানা বিষ্ুুর মায়! বুঝিয়! ধিনি ইঞ্জিয় দ্বারা 


২১৬ ভক্তিযোগ। 


ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহন করিয়া ও কিছুতেই উদ্বিগ্নও হন না, হষ্টও হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত ।+ 
দেহেন্দ্িয় প্রাণমনোধিয়াং যে। জন্মাগায়ক্ষু তুয়তর্ষক চ্ছৈ.১ | 
ংসারধর্ট্মৈরবিযুহামানঃ শ্বৃত্যাহরের্জাগ বতপ্রধানঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৪৯। 
“যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও বুদ্ধির, জন্ম, 
মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, পিপাসা, কষ্ট প্রভৃতি সংসারঘন্ম কর্তৃক বিমুহমান হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত |, 
ন কামকম্প্রবীজানাং যস্থ চেতসি সম্ভবঃ। 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত । ১১1 ২। ৫০ । 
'ধাহার চিত্তে বাসনাজনিত কর্মের বীজ জন্মাইতে পারে না, একমাব্র 
বান্রদেবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি থাকেন, তিনি উত্তম ভক্ত ।” 
ন যস্য জন্মকন্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সঙ্জতেহশ্মি্সহংভাবে! দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২1 ৫১। 
“জন্ম, কর, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি উপলক্ষ করিয়া ধাহার দেহে আত্ম- 
বুদ্ধি হয়-না, তিনি হরির প্রিক্ন, তিনি উত্তম ভক্ত ।" 
জ্িভুবনবিভবহেতবেহুপাকুস্থৃতি রজি তাত্মস্থর।দিভিবিস্গযাৎ। 
ন চলতি ভগবৎপদ্ারবিন্দাল্লবনিমিবার্ধমপি বঃ ল বৈষ্বা গ্রাযঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২1৫৩! 
“নিমিষার্ধ মাত্র ভগবৎপদারবিন্দ হইতে মনকে দূর করিলে ত্রিভুবনের 
সমস্ত ধর্থর্ষ্ের অধিকারী হইতে পারেন; এইবপ প্রলোভন পাইয়। 


ভক্তির ভ্রম ও ভক্তের লঙ্ষণ। ২১৭ 


যিনি ভগবানের পাদপস্ম ভিন্ন আর জগতে কিছুই সার নয় মনে রাখিয়া 
সেই হরিগতপ্রাণ দেবতা'দিগের ছুল্লভি ভগবচ্চরণপদ্স হইতে নিমিষার্ধের 
জন্যও মন বিচলিত করেন না, তিনিই ভক্ত গ্রধান। 
ভগবত উরুবিক্রমাংঘ্তিশাপানখমণিচক্জ্রিকয়ানিরস্ততাপে | 
হৃদিকথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রন্ভবতি চন্দ্র ইবোদিত্হর্কত।পঃ ॥ 
| ভাগবত । ১১। ২। ৫৪। 
ভিগবান হবির শ্রীচরণের নখমণির জ্যোতস্সা দ্বারা যে ভক্তহৃদয় তইতে 
কামাদি তাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে আবার বিষক্কবাসনা কিরূপে 
স্থান পাইবে? রাত্রিতে একবার চন্দ্র উঠিলে কি আর রবির তাপ 
কাহাকেও ক্রিষ্ট করিতে পারে ?' 
বিস্্জতি হৃদয়ং ন যস্ত সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোপাহঘোৌঘ নাশঃ। 
প্রণয়রশনয়াধৃতাংস্িপত্পঃ স ভনতি ভাগণত প্রধান উত্তঃ ॥ 
ভাগবত ।১১। ২। ৫৫। 
ধাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলে 9 পাপতরঙ্গ বিনষ্ট তয়, সেই হরি, 
তাহার চরণপণ্ম প্রণয়রজ্জ,দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় ধাহার হৃদয় ত্যাগ করিয়া বান 
না, তিনি ভক্তপ্রধান বলিয়া উক্ত থাকেন।, 
ভগবদগীতায় ভগবান্‌ অর্জুনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এনচ | 
নিশ্মীমো নিরহঙ্কারং সমদুঃখশ্ধং ক্ষমী ॥ 
সন্তস্টঃ দততং যোগী যভা তা! দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
মযাপিতমনোবুদ্ধির্ষে! মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবাগীত1। ১২ | ১৩, ১৪ । 
“ধিনি সর্বভূতে অহেষ্টা ; ধাহার কাহারও প্রতি কোন রূপ দ্বেষের 


১৮ ভক্তিযোগ । 


ভাব নাই, ষীহার সর্বভূতে মৈত্রী ও করুণা, বাহার “আমার “আমার, 
জ্ঞান নাই, ধিনি নিরহঙ্কার, ধাহার নিকটে স্ুখছুঃথ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, 
যাহার হৃদয়ে সর্বদা সম্তোষ বিরাজিত, যিনি স্লোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় 
এবং ধিনি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এমন ষে আমার তক্ত 
তিনি আমার প্রিয় |” 
যম্মানোদ্বিজতে লোকে! লোকাক্পোছিজতে চ যঃ। 
হ্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈমু'ক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবগ্দীতা | ১২। ১৫। 
“ধাহা হইতে কেহ উদ্বিগ্র হন না, এবং ষাহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে 
পারে না, হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় । 
অনপেক্ষঃ গুচির্রক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ ॥ 
সর্ববারস্তপরিতা!গা যে! মন্তক্তঃ স মেপ্রিয়॥ 
ভগবগদীতা | ১২। ১৬। 
“বাহার কিছুরই অপেক্ষা নাই (কোন বস্ত সম্বন্ধেই “ইহ! না৷ হইলে 
আমার চলিবে না, এরূপ জ্ঞান নাই,) যিনি শুচি, কর্মঠ, অনাসক্ত, 
ক্লেশমুক্ত, ধিনি সমস্ত বাসন! পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন যে আমার ভক্ত 
তিমি আমার প্রিয় । 
যেন হৃধাতি নদ্ধেছ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। 
শুভ্াগশুভপরিতাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবাগীতা। ১২।১৭। 
'ধিনি কিছুতেই হই হন ন1, অথচ কোন বস্তর প্রতি দ্বেও নাই, 
বিনি কোন বস্ত না পাওয়ায় শোক করেন নাকিংবা। কোন বস্তর আকাজ্। 
করেন না, ধিনি সুফল কি কুফল কিছুরই অপেক্ষ। রাখেন না, এমন ষে. 
ওক্তিমান তিনি আমার প্রিয় 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২১৯, 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোফমুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্ভিিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দান্তরতিমৌ'নী সন্তষ্টো৷ যেন কেনচিগু। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
ভগবদগীতা | ১২। ১৮, ১৯। 
ধাহার নিকটে শক্র ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত এবং উষ্ণ, সুখ 
ও ছুঃখ সমান, যিনি সঙ্গহীন, ধাহার নিন্দা ও স্ততি সমান, যিনি অধিক 
কথ! বলেন না, যাহা পান তাহাতেই সন্ত, যিনি সর্বদ। এক স্থানে থাকেন 
না, যিনি স্থিরমতি, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার গ্রিয্।! 


যে তু ধন্ধামৃতমিদং যথোক্জং পযুণপাসতে। 
শ্দধান] মতপরম। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 
ভাগবগ্দীতা। ১২। ২*। 
_ এই যে ধর্মীমৃত বলা হল, শ্রদ্ধার সহিত আমাগত প্রাণ হইয়া বাহার! 
এইরূপ আচরণ করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় 1, 
শ্রেষ্ঠতম তক্তদিগের সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ -- 
ন কিঞিত সাধবো ধীর! ভক্ত হ্েকান্তিনো মম। 
বাঞস্তাপি ময়! দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম ॥ 
ভাগবত । ১১। ২০1 ৩৪। 
ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন - 
“যে সকল সাধু ধীর ব্যক্িগণ আমার একান্ত তক্ত তাহার! কিছুই 
বাঞ্। করেন না, এমন কি আমি বদি তাহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাই, তাহা 
ও তাহার! বাঞ্ছ। করেন না।? 


২২৭ ভক্তিযোগ । 


ন পারমেক্ঠাং ন মহেন্দ্রধিষ্যং ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপত্যাং। 
ন যোগসিদ্ধীন পুনর্ভবং,ব! মধ্যর্পিতাত্বচ্ছতিমদ্ধিনান্যৎ ॥ 
স্কাগবত। ১১। ১৪1 ১৪। 

'আমার ভক্ত কি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপঙ্, কি সার্বভৌম পদ, কি 
পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি কি মোক্ষও চাহেন না) আমা 
ভিন্ন তাহার আর কোন বস্ততেই অভিলাষ নাই । 

একটি কথ! মনে রাখিবেন, শ্রেষ্ঠতম ততক্ত হইলে যে সংসার 
ত্যাগ করা প্রয়োজন তাহা কোথাও নাই। কেবল পাইলাম এই 
ধাহারা সর্বোত্তম ভক্ত তাহারা কখনও বিষয়বাসনাকে চিত্তে স্থান দেন মা; 
কখন সংসারধর্মকর্তৃক বিমোহিত হন না; তাহাদের নিকটে, শত্রু, 
মিত্র, মান, অপমান, নিন্দ। স্ততি সমান। 

ভবতদশীতায় ভগবান অজ্জুনকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন 
নাই, বরং যাহাতে সংসারের কার্য্য তাগ না করেন তাহাই উপদেশ 
দিয়াছিলেন; তবে বিষর়বাসনাহীন হইয়া! শক্রমিত্র, নিন্দাস্তি ও মান 
অপমান সমান জ্ঞান করিয়! গৃহ্ধর্ম পালন করিতে হইবে, দৃঢ়ভাৰে 
বারংবার ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছুর্যযোধনের বিরুদ্ধে ষে অর্জুনকে 
যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা! ধর্মরক্ষার জন্য, শক্রতাসাধনের জন্ত 
নহে । ধর্মরক্ষার জন্ত আমাদিগের অন্তায়কে, অধন্দকে শাসন করিতে 
হইবে, অনেক সঙ্য়ে অনেকের বিরুদ্ধে দগুধারী হইতে হইবে, কিন্তু 
চিত্তটি অবিক্কৃত রাখা চাই ; ছ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ যেন কোনরূপে হৃদয়ে 
স্থান না পায়। , 

এখন প্রাকৃত ভক্ত কিরূপে ভক্তশ্রে্ঠ হয় তাহাই বিবৃত. করিতে 
হুইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি গতায় ভগবান বলিয়াছেন--ছুরাচার 
ব্যক্তিও অনন্যচেত| হইয়। আমাকে ভজনা করিতে আরম্ত করিলে শীই 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২২১ 


সে ধর্্াত্ম। হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমস্তাগবতে ভগবান্‌ 
উদ্ধবকে বলিতেছেন-_ 
বাধাম।নোহপি মন্তক্তে! ব্ষয়েরজিতেন্দিয়ঃ | 
প্রায় প্রগল্ভয়া ভক্তা। বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ 
ৃ ভাগবত । ১১। ১৪ ।১৮। 
“আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়ভোগ কর্তৃক আবদ্ধ হইলেও আমার 
প্রতি প্রগন্ভ। ভক্তির গুণে বিষয় কর্তৃক অভিভূত হয় না।” 
যথা গ্রঃ স্বসমুদ্ধাচ্চঃ করোত্োধাংসি ভন্মলাত। 
যথ। মদ্বিষয়৷ ভক্ভিরুদ্ধবৈনাংসি কৃত্ন্রশঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ১৪। ১৯1 
£হেমন অগ্নি উদ্ধশিখা হইয়া গরজদ্িত হইলে কাষ্ঠাদি ভম্মসাৎ করে, 
তেমনি হে উদ্ধব, মদ্বিষফ্লিণী ভক্তি প্রদীপ্ড হইয়া একবারে সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট করে ।, 
ভগবানে যত ভক্তির বৃদ্ধি হয় ততই পবিত্রতার বৃদ্ধি ইয়। সর্বত্রই 
দেখিতে পাই ধাহার প্রতি কিঞ্ন্মার ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহারই অগ্গকর্ণ 
করিতে ম্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। যাহার ভগবানে ভক্তি হয় তাহার অস্তরে 
ক্রমে তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং উত্তরোত্তর মধুর হইতে 
মধুরতর হইয়া ধাড়ায়। ভগবান্‌ “শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।” যাহার নিকটে 
তাহার এই স্বরূপটি মধুর বোধ হুইপ্গাছে তাহার কি আর কলঙ্কিত হইতে 
ইচ্ছা করে? ধাহার নিকটে যাহা মিষ্ট বো" হয়, সে তাহা আর্ত 
করিতে চেষ্টা করিবেই। স্বতরাং যাহার মধ্যে বতটুকু ভক্কির সঞ্চার 
হইয়াছে তাহার ততটুকু ভগবানের ভাবগুলি আরত্ত করিতে ইচ্ছা অবস্থাই 
হইবে। এবং এই পথে মানুষ যত আগ্রসর হয় ততই ভগবানের গুণগুলি 
অনুকরণ করিবার স্পৃহা বলবর্তী হয়, ক্রমে পাপবাসনা, বিষয়কামনা দূর: 
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হয়। সেই আনন্বস্বরূপকে এক তিল ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই 
প্রাণে সুখ উথলিয়া উঠে, এবং সেই সুখের সম্পূর্ণ বিপরীত যে পাপলালস। 
'ও বিষয়তৃষ্জ তাহ! নিতান্ত তিক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্থতরাং সে দিকে মন 
যাইতে চাহে না। যত ভক্তির বুদ্ধি ততই পাখনাশ অবশ্তস্তাবী। 
গীতায় ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন-__ 
দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়! দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ 
| ৭1 ১৪। 
“এই যে দৈবী ত্রিগুণাত্মক1 ও ছুম্তর আমার মায়া (যাহা দ্বার! সংসার 
মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ) যাহার৷ ভক্তিপুর্বক আমাকে ভজনা করে তাহার! 
এই মায়াজাল ছিন্ন করে।, 
ধন পাইলে যেছে স্থথভোগফল পায় ; 
স্থভোগ হইতে হুঃখ আপনি পলায়। 
তৈছে ভক্তিফলে রুষ্ণপ্রেম উপঞ্জায়, 
প্রেমে কৃষ্ণান্বাদ হেলে ভবনাশ পায়। 


চৈতন্তচরিতামৃত। 


হরিভক্তি হৃদয়ের মধ্যে এমন একটি শক্তি জাগ্রত করিয়৷ দেয় যে 
'অবিস্তা সমূলে নাশ পায়। 
কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভিহরিভক্তিরনুত্তমা । 
অবিদ্যাং নির্দহত্যাণ্ড দাবন্বালেব পন্নগীম্‌ ॥ 
পদ্মপুরাণ। 
“দাবানল যেমন র্পিনীকে তশ্মীভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সংশক্তি- 


গুলি জাগ্রত করিয়! অবিস্তাকে দ্থঞকরে |” 
এইরূপে যত পাপ অবিস্তা দূর হয় ততই ভগবৎপদে নিষ্ঠা হইতে 
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থাকে, যতই নিষ্ঠার বৃদ্ধি হয় ততই তাহার বিষয় শ্রবণ কীর্তন মননে রুচি 
জন্মে; যত রুচি অধিক হয় ততই আসক্তি হয়, আসক্তি হইলেই ভাব, 
ভাব হইলেই প্রেমের উদয় হয়। 
শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার ভক্কিরসামৃতসিন্ধৃতে লিখিয়াছেন __ 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গস্ততোহথ ভজনক্রিয়া। 
ততোহনর্থনিবৃত্তি স্তাৎ ততে। নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভুদঞ্চতি। 
সাধকানাময়ং প্রেন্গঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেশু ক্রেমঃ ॥ 
প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন (প্রাকৃত ভক্ক যাহ! 
করিয়া থাঁকেন ), ভজনের ফল অনর্থনিবৃন্তি (পাপ অবিষ্ঠা দূর হওয়া ), 
অনর্থনিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উৎপত্তি অর্থাৎ ভগবানের চরণে চিন্ত একাস্ত্ 
হয়, সেই চরণে চিন্ত একাগ্র হইলেই তাহার মধুরতা৷ বিশেষভাবে উপলব্ধি 
হইতে থাকে এবং শ্রবণ কীর্তন মনলনাদিতে রুচি হয়, রুচি হইলেই ক্রমে 
'আসক্তি হয়, আসঞ্জি হইতে ভাব, ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়) 
সাধকগণের প্রেমোদয়ের এই ক্রম বল! হইল ।, 
প্রেন্বস্ত্র প্রথমাবস্থ। ভাব ইত্যভিধীয়তে । 
ভক্তিরসামুতমিন্ধু। 
প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলে। 
শুদ্ধসন্ববিশেষাত্ম। প্রেমসূর্যযাংশু সামাভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্যকৃদসৌ ভাব উচাতে ॥ 
ৃ ভঞ্িরসামৃতসিদ্ধু ॥ 
“যাহা শুদ্ধ সন্বগুণ দ্বারা আত্মাকে ভূষিত করে, যাহা প্রেমরূপ 
সুর্যযকিরণের সাদৃশ্ত ধারণ করে, যাহা! রুচির প্রভাবে চিত্ত নিশ্মাল করে, 
তাহারই নাম ভাব ।, 
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যাহার প্রাণে ভাবের অস্কুর জন্িয়াছে তিনি কিকি লক্ষণ দ্বার! 
উপলক্ষিত হুন শ্রীক্ূপ গোস্বামী তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন-- 
ক্ষান্তিরবর্থকালত্বং বিরক্কিমণনশুন্যতা | 
আশাবন্ধসমুতৎকণ্ঠা নামগ।নে সদ রুচিঃ ॥ 
আসক্তিশুদ্‌ গুণাখ্াযানে প্রীতিস্তদ্বসতিশ্থলে । 
ইত্যাদয়োহ্নুভা বাঃ স্্র্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
র্ষীহার ভাবাঙ্গুর জন্মিয়াছে তাহার ভিতরে ক্ষাস্তি, অবার্থকালত্ব, 
বিরক্তি, মানশূন্তা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবানের 
গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাহার বসতিস্থলে হ্ীতি প্রভৃতি গুণ দেখা যায়।' 
ক্ষাপ্তিকি? 
ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্ডে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা ৷ 
ক্ষোভের হেতু অর্থাৎ রোগ, শোক, বিপদ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও 
যে চিত্তের অক্ষোভিত ভাব তাহার নাম ক্ষান্ত ।, 
সর্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন প্রভৃতির নাম অব্যর্থকালত্ব । 
ভগবানকে ছাড়িয়া যে সময় যায় তাহাই বার্থ যায়; তাই যাহার ভিতরে 
ভাব জন্মিয়াছে তিনি যে কোন কার্যেই লিগু থাকুন না, আহার বিহার, 
সংসারের সমস্ত কার্যে সর্বদা ভগবানকে .মনে রাখেন, স্থতরাং তাহার 
কোন সময় ব্যর্থ যায় না। 
বিরক্জিরিন্দ্িয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্‌। 
ইন্ত্রির়ভোগ্য বিষল্গুলির প্রতি যে অরোচকতা৷ তাহারই নাম 
বিরক্তি ॥ 
যাহার ভিতরে ভাব জন্দিয়াছে, তাহার চিত্তে ভোগলিগ্সা থাকিতে 
পারে না, তিনি ভগবানের দাসম্বরূপে মাত্র যতদূর কর্তব্য ততদুর ইন্জিয়ের 
বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। 
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“মানশৃত্যতা ।” এইরূপ-লোকের ভিতরে অভিমান থাকিতে 
পারে না। 
আশাবন্ধে! ভগবতঃ প্রাপ্ডিসম্তাবন৷ দৃঢ় । 
আমি ভগবানকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ যে দৃঢ় আশ! তাহার নাম 
আশাবন্ধ । এই আশার প্রাণ ভাসাইয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলজেন £-- 
“যদি ডূব্ল না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে । 
মন হাল ছেড় না, ভরস। বাধ, পারবে যেতে বেয়ে ॥” 
পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু স্বামী রামতীর্থ আশাবন্ধে কি দৃঢ়ত্ব দেখাইয়া 
ছেন !-- 
আমন জমায়ে বৈঠে হায় দর সে নজায়েজে। 
মজনু" বনেঙ্গে হম্‌ তুম্হে লৈলী বনায়েঙে ॥ 
কফন বাধে ছুয়ে শিরপর কিনারে তেরে আ বৈঠে। 
ন উঠ্ঠেঙ্গে সিবায় তেরে, উঠ্ঠ।লে জিস্কা জী চাহে ॥ 
বৈঠে হায় তেরে দর পৈ তো কুচ্চ, করকে উঠ্ঠেঙ্ছে । 
ইয়া ওসল হী হোজায়গী, ইয়া মরকে উঠ্ঠেঙ্গে ॥' 


"আসন জমাইয়া বসিয়াছি, দ্বার হইতে যাইব না, আমি হইব মজনু", 
তোমাকে বানাইব লৈলী; (“মজন্”র অর্থ 'পাগল+; লৈলী নানে 
একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া এক ব্যক্কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, তজ্জন্ত 
তাহাকে “নজন্থ* বলা হইত )। আমি মাথায় কফন বীধিয়া তোমার 
নিকটে বসিক্াছি (মৃত বাক্তিকে যে বস্ত্র হারা আবৃত কর! হয়, তাহাকে 
“কফন বলে, অর্থাৎ মরিবার জন্য প্রস্তত হইয়! আসিয়াছি ) তোমাকে 
ছাড়িয়া উঠিব না, বাহাকে ইচ্ছ! উঠাইয়া নাও ( আমাকে পারিবে না )। 

১৫ 


২২৬ ভক্তিযোগ। 


তোমার দ্বারে বসিয়া আছি, কিছু করিয়া তবে উঠিৰ ; হয়, তোমার সঙ্গে 
মিলন হুইয়! যাইবে, নয় মরিয়া! উঠিব 1” 
সমুতকণা নিজাভীষ্উলাভায় গুরুলুব্ধতা । 
আপনার অতীষ্টলাভার্থে যে অতাস্ত লোভ, তাহার নাম সমুৎকঠী । 


নামগানে সদারুচিঃ। 

তাঁহার গুণাখ্যানে আসক্তি। 

তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ॥ ভগবানের বসতিস্থল ত স্থান মাত্রেই | 
প্রথমে তক্তের তীর্থাদিতে প্রীতি হয়, পরে যত ভগবানের সর্ধব্যাপিত্ব 
হৃদয়গ্গম হইতে থাকে, তত সর্বস্থলেই তাহার বাস প্রতীতি হইতে থাকে, 
সুতরাং অবশেষে বিশ্বময় প্রীতির বিস্তৃতি হয়। 

যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবাঙ্গুর জন্মে তিনি পূর্বোল্লিথিত গুণ- 
গুলির দ্বার! অলঙ্কৃত হন এবং ভগবানের স্মরণ কীত্তন মননাদিতে তাহার 


সান্তবিকাঃ সল্পমাত্রাঃ স্্যরত্রাশ্রপুলকাদয়ঃ। 
ভক্তিরসামৃতাসন্ধু । 
অশ্রপুলকাদি সান্বিক ভাবগুলির অন্নমাত্র উদয় হয়। 
তে স্তম্তম্বেদরোমাপ্ণাঃ স্বরতেদোহথ বেপথুঃ 
বৈবর্ণ/মশ্র প্রলয় ইত্যস্ট। সান্বিকাঃ শ্যৃতাঃ। 
ভক্তিরসামূতসিন্ধু । 


সান্বিক ভাব আট প্রকার-_স্তম্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, ম্বরভেদ, কম্প, 
বৈৰর্ণা, অশ্রু ও প্রলয়। 
স্তস্তে। হর্ষভয়াশ্চধ্য বিষাদামসম্তবঃ | 
তত্র বাগদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যশৃহ্য ভাদয় ॥ 


ভক্তির ক্রম ও তক্তের লক্ষণ। ২২৭ 


“হর্য, ভয়, আশ্চর্ধ্য, বিষাদ এবং অমর্ষ ( ক্রোধ ) হইতে স্তস্ত উৎপন্ন 
হয়, স্তন্ত হইলে বাক্যাদি বলিবার শক্তি থাকে না, শরীর নিশ্চল হয় 
এবং বাহিরের ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরুদ্ধ হয় | 

হর্ষ, ভয়, বিশ্ক্প প্রতি নানা কারণে হইতে পারে। দ্ুই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । ভগবানের মধুরত্ব মনে করিলেই হর্ষ হইতে পাবে । 
ভয় হইতে পারে, ভগবান বুঝি আমায় দেখ! দিবেন না ইত্যাদি ভাবিয়া | 
বিশ্বময় হইতে পারে, তাহার লীলাকৌশল দেখিয়!। বিষাদ হইতে পারে, 
তাহার বিরহচিস্তনে । অমধ হইতে পারে, তাহার নিন্দুকের প্রতি, 
কিংবা অনেক ডাকিলাম তথাপি কৃপা হ'ল না, ইত্যাদি ভাবিয়া তাহার 
নিজের প্রতিও হইতে পারে । 

শ্বেদো হষহয়ক্রোধাদিজঃ র্েদকরস্থনোঃ। 

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরে যে বেদ হয় তাহার নাম 

“শ্বদ ( ঘম্ম )1+ 
রোমাঞ্চোহয়ং কিল[শ্চধ্যোহষোত্সাহভয়দিজ2। 
রোন্ব[মভ্দগমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥ 

বিশ্ব হর্ষ উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ ভয়)? 

বিষাদবিস্ময়ামধহর্ষভীত্যাদিসন্তব্ঃ | 
বৈশ্বধ্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিক।দিকুত ॥ 

“বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে শ্বরেদ হয়, স্বরভেদ 

হইতে বাক্য গদ্গদ্‌ হইয়। থাকে ।' 


বিত্র।সা মর্ষহর্ষা দ্যর্বেপথূর্গাব্রলৌলাকৃৎ । 


তাস, ক্রোধ, ও হর্যাদি হহলে কম্প হয়, তদ্ছার' গাত্রের চাঞ্চল্য 
জন্মিয়া থাকে । 


২২৮ ০ ভক্তিযোগ । 


বিষাদরোষভীতাদের্বৈবণং বর্ণবিক্রিয়। | 
ভাবজ্ভৈরত্র মালিশ্যং কার্শাদযাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 


“বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে ষে বর্ণবিকার জন্মে তাহার নাম 
বৈর্য ; ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহেন, ইহাত্তেই মলিনতা ও কশতাদি হইয়া 
থাকে |? 


হর্মরোষবিষাদাছৈর শ্রুনেত্রে জলোগ্দমঃ 1 
হর্যজেহশ্রুণি শীতত্বমৌফ্জাং রোষাদিসম্ভবে | 
সর্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমাজনাদয়ঃ ॥ 


হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা যে নেত্রে জলোগ্দম হয় তাহার নাম 
বক্র । হর্যজ্রনিত অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজনিত অশ্রু উঞ্তা | সর্বব- 
প্রকার অশ্রু দ্বারা নয়নের চাঞ্চল্য ও রক্তিম এবং সংমার্জন ঘটিয়! 
থাকে ॥ 
প্রলয়ঃ স্থখছুঃখাভ্য।ঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ । 
অন্রাম্ুভাবাঃ কথিত মহীনিপীতনাদয়ঃ ॥ 


নথ কি ছুঃথ হইতে যে ইন্দ্িয়চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ 
পায় তাহার নাম প্রলয়, ইহাতে ভূমিতে পতন ইত্যাদি লক্ষণ সকল 
বর্ণিত হইয়া থাকে, 

এই যে আট প্রকার সাত্বিক ভাব বল! হইল, ধাহার হৃদয়ে ভাবাস্কুর 
হইয়াছে তাহাতে এই ভাবগুলি সমস্ত সমগ্র বিকাশ পায় £না, তবে 
ইহাদ্দিগের কিঞ্িৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

্ররূপ গোস্বামী এই সাত্বিক ভাবগুলি বিকাশের চারিটি স্তর 


দেখাইয়াছেন :-- 


ভাঁক্তর ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । , ২২৯ 


ধূমায়িতাস্তেজ্ঘ্ব।লতা দীপ্ত1 উদ্দী গুসংজ্ঞিতাঃ | 
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যাস্তঃ সাত্তবিকাঃ স্ত্রাশ্চতুরিরধাঃ ॥ 


“ইহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত 
9-উদ্দীপ্ত এই চারিপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় » 


অদ্বিতীয়। অমী ভাব! অথবা সদ্বিতীয়ক।2। 
ঈষদ্বাক্তা অপঙ্হোতুং শক]! পূমায়িতা মতাঃ ॥ 
'যখন একটি কি দুইটি মাত্র ভাব অত্যন্ত গ্রকাশ পায় এবং তান্বা 


গোপন করিতে পারা যায় তখনকার ভাবের অবস্থাকে ধূমাফিত বলে, 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন £-_ 


আকর্ণয়ন্নধহরামঘবৈরিকীন্তিং 
পক্গন। গ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ 
যষ্টা দরোচ্ছ,সিত লোমকপোলমীষ 
প্রস্থিন্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম ॥ 
পাপবৈরী শ্রীহরির পাপনাশিনী কীর্তি শ্রবণ করিতে করিতে যাগকণ্ডা 


পুরোহিতের চক্ষুর পক্ষাগ্রে অল্প অশ্রমিশ্রিত হইল এবং তাহার কপোল 
'পুলকিত ও নাসিকা ঘন্মাক্ত হঈল |, 


তে দো ত্রয়ে! বা যুগপদ্যান্তঃ স্বপ্রকটাং দশম্‌। 
শক্যাঃ কৃচ্ছেণ নিহ্ষোতৃং জ্বলিতা ইতি কীর্তিঠাঃ ॥ 
“যখন ভুই কি তিন সাত্বিক ভাব এক সম্ে প্রকাশ পায় এবং তাহ! 


অতি কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তথনকার গাবের অবস্থাকে 
স্বলিত বলে।' 


২৩০ ভক্তিযোগ 


ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।__ 
নিরুদ্ধং বাস্পাস্তঃ কথমপি ময়। গদ্গদগিরো 
হিয়া সগ্ভো! গুঢ়াঃ সখি বিঘটিতো! বেপথুরপি। 
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিজিতনয়ে 
তথ্যাপ্যুহাঞ্চক্রে মম মনঙ্জি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥ 

“হে সখি, গিরিগহ্বরে সঙ্কেতদুর ছ্ধরূপ বেণুর শক হইলে যদিও 
আমি রাম্পরাশি রোধ এবং কজ্জানিবন্ধন গদগদ বাক্য গোপন করিয়" 
ছিলাম কিন্তু গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই, তাই বুদ্বিষান 
পরিজনবর্গ আম রুষ্ণানুরক্ত। হইয়াছ এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন । 

প্রৌটাং ব্রিচতুরাং ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপ্দগতাঃ | 
ংবরিতুমশক্যান্তে দীপ্ত বীরৈরুদাহৃতাঃ ॥ 

'যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি অথবা পাঁচ সাত্বিকভাব এক সমরে 
প্রকাশ পায় এবং তাহা! যখন সম্বরণ করিবার শক্তি থাকে না, সেই 
ভাবের অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দীপ্ত বলেন।, | 

ষটাস্ত-- 

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলো 
ন গদগদনিরুদ্ধবাক্‌ প্রভুরভূদুপশ্লোকনে । 
ক্ষমোহজনি ন বীক্ষাণে বিগলদশ্রপুরঃ পুরো 
মধুদ্ধিষি পরিস্ফ,রত্যবশমুর্তিরাসীম্মুনিঃ 

নারদখখষি সন্মুথস্থ প্রীক্ষষককে দর্শন করিয়া এপ বিবশাঙ্গ হইলেন 
ধে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, কঠরোধগেতু বাক। 
গদগদ হওয়াতে স্তব করিতে পারিন্েন না, চক্ষু তশ্রপুর্ণ হওয়ায় দশ 
করিবার ক্ষমতা রহিল না।+ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২৩১ 


একদ। ব্যক্তিমাপল্নাঃ পঞ্চঘট, সর্ব এববা। 
আরুটাঃ পরমোতকর্ষমুদ্দীপ্ত। ইতি কীর্তিতাঃ ॥ 


যখন পাঁচ ছয় অথবা সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে প্রকট হইয়া 
পরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভাবের অবস্থাকে উদ্দীপ্ত বলে।, 
জগন্নাথদেবের রথাগ্রে যখন চৈত্গ্ত মহাপ্রভু নৃতা করিয়ছলেন 
তখনকার তাহার ভাব মনে করুন। 
উদ্্ড নুতো গ্রতুর অদ্ভুত বিকার ; 
অঞ্ সান্বিক ভাব উদয় সমকাল । 
মাংস ব্রণ সহ রোমবুন্দ পুলকিত ; 
শিমুলীর বুক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত। 
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়। 
লোকে জানে দস্ত সব ৭সিয় পড়য়। 
সর্বাঙ্গে প্রগেদ ছুটে তাতে রক্কোদগম ; 
জজ,গগ, জজ, গগ, গদ গদ বচন। 
জলযন্ত্রধারা যেছে বছে অশ্রজল, 
আশপাশলোক যত ভিজিল সকল। 
দেহকান্তি গৌর, কতু দেখিয়ে অঞ্৭ ; 
গৌর কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম ৷ 
কতু স্তস্ত, প্রভু কতু ভূমিতে লোটায়। 
শুকাষ্ঠসম পদ হস্ত না চজয়। চৈতন্চরিতামূত ! 
গোরাঙ্গের শরীরে অঙ্ট সাত্ধিক ভাব সমস্ত যগপৎ্ গুকাশ পাইভেছে । 
যখন হৃদয় প্রেমে ডুবিয়া যায় তখন এইরূপ ভাব প্রকাশ গার, যখন 
মাত্র ভাবের অন্থুর জন্মে তথন এই সাত্বিক ভাবগুলির কিছু কিছু আভাস 


২৩২ ভক্তিযোগ ৷ 


দেখা যায় অর্থাৎ ধূমাফ়িত অবস্থার উদয় হয়। ভাব যখন গাড় হইয়া 
প্রেমে পরিণত হয়, তখন উত্তরোত্তর সান্বিক ভাবগুলি জঙ্গি, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। | 

ভাব হইতেই গেমের, উদয় .হয়। জ্রাবের চান হই প্রেম 
উপস্থিত হয়। 


প্লেম। 


সমাঙ্‌ মস্থণিতশ্বান্তে। মমত্বাতিশয়াঙ্কিত । 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা! বুধৈঃ প্রেমা নিগগ্তে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুং | 
যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যকরূপে নির্মল হয়, যাহ] অতিশয় মমতাযুক্ত, 
এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম 
কহিয়া থাকেন।, 
অনম্যমমতা৷ বিষ্জৌ মমতা প্রেমসঙগতা। ৷ 
ভক্তিরিতুচ্যতে ভীক্মগ্রহলাদোন্ধবনারদৈঃ ॥ 
নারদপঞ্চরাত্র | 
“অন্ত কোন বিষয়ে মমতা না থাঁকয়! একমাত্র বিষ্ুতে যে প্রেমযুক্তা 
মমতা! তাহাকেই ভীন্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন 1 
সকলেরই মনে আছে, নারদ ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন_-“সা কন্ৈ 
পরম প্রেমরূপা" ; শাগ্ডিল্য বলিয়াছেন 'স৷ পরানুরক্কষিরীশ্বরে ।” 
যাহার! প্রেমিক অর্থাৎ ভাগবতোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠ তাহাদিগের হদন় 
কিরূপ নির্শল হয়, চরিত্রে কি কি গুণের দ্বারা উপক্ষিত হয় এবং 


প্রেম। ২৩৩ 


সর্বভূতের প্রতি কিরূপ ভাব হয় তাহ৷ ্রীমস্ভাগৰতে জনকরাজাকে 
খষতনন্দন হবি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। 
এখন ভগবানের সহিত তাহাদিগের কিরূপ সম্পর্ক দীড়ায়, তাহাই 
ভক্তিগ্রন্থ হইতে বলিব। 

এইমাত্র বলিলাম ভাব গাঢ় হইয়! প্রেমে পরিণত হইলে ভগবানের 
স্মব্রণ, মনন, কীর্ভনাদি দ্বারা সাব্বিক ভাবগুলি ক্রমশ: জলিহ, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

এই ভাবগুলি লক্ষা করিয়া! মহধি শাগ্ডলায তীহার ভক্তিমীমাংসার 
লিখিয়াছেন-_ | 

ততপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিজেভ্যঃ ৷ 

শাণ্ডিলাহর | 

যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি কাহার কিরূপ অনুরাগ 
তাহ প্রিয় ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কথা হইলে অন্করাগীর অশ্রু পুলকাদি ভাবের 
বিকার দ্বারা জানা যায়, ভগবান সঙ্বন্বীয় ভক্তিপরিশুদ্ধিও সেইরূপ তাহার 
কথায় ভক্তের অশ্রু পুলকাদি দ্বারা জানা বায়। 

ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ পরীক্ষার জন্য শাগ্ডিল্য কতকগুলি 
লক্ষণের উল্লেথ করিয়াছেন 

সম্মনবনুমান্প্রীতিবিরহে তরবিচিকিত্সামহিমধ্যাতি তদথ- 
প্রাণস্থানতদীয়তাসর্ববতগ্াবাপ্রাতিকৃল্যাীনি চ স্মরণেভে। 


বাহুল্য । 
শাগ্ডিলানত্র | 


'স্থতিগুলি হইতে অনেক লক্ষণ জানিতে পাই, বথ।-_- সম্মান, বন্থমান, 
প্রীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা, মহিমাখ্যাতি, তাদর্থপ্রাপস্থান, তদীয়তা, 
সর্বতস্তাব, অপ্রাতিকুলা ।' 


২৩৪ ভক্তিযোগ। 


শাগ্ডিল্যহ্ত্রের ভাষাকার ্বপ্রেশ্বর প্রত্যেক লক্ষণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন-_. 
অঙ্জুনের সম্মান-_ 


প্রত্যুখানং তু কৃষ্ণ সর্ববাবস্থ্বো ধনঞ্জয়ঃ। 
ন লঙ্বয়তি ধন্মাত্ম! ভক্ত্য! প্রেন্ন। চ সর্বদ1 ॥ 
মহাভারত | দ্রোণপর্ব | ৭৮। ৩। 
'শ্মাত্বা ধনঞ্জয় সর্বদা! ও সকল অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র 
ভক্তি ও প্রেমের সহিত প্রত্যুথান করিয়া থাকেন, কখন তাহা লঙ্ঘন 
করেন নাই ।” 
ইক্ষাকুর বহুমান-_ 


পক্ষপাতেন তন্নান্মি মৃগে পদ্মে চ তাদৃশি। 
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বুম/নমতিং নৃপঃ ॥ 
নৃসিংহপুরাণ। ২৫। ২২। 
ইক্ষাকু ভগবানের পক্ষপাতী হইয়া তাহার নাম, তাণৃশ্ত মৃগ, পদ্ম 
এবং তত্বর্ণবিশিই্ই মেঘে বনু সন্মানপ্রদর্শন করিতেন। 
বিছরের প্রতি-- 


ষ1 প্রীতিঃ পুগুরীকাক্ষ তব।গমনকারণাৎ। 
সা কিমাখ্যায়তে তুভামন্তরাত্মাসি দেহিনাম্‌ ॥ 
মঙ্গাভারত। উদ্যোগ 1 ৮৯। ২৪। 
“হে পুগুরীকাক্ষ, তোমার আগমনে আমার যেরূপ প্রীতি হইয়াছে, 
তাহ! আর তোমায় কি বলিব? তুমি ত দেহীদিগের অস্তরাত্মা, সবই 
জান।' বিছুরের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। 


প্রেম। ২৩৫ 


গোপীদিগের বিরহ-_ 
গুরূণামগ্রতো বক্ত,ং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্। 
গুরবঃ কিং করিষাস্তি দগ্ধানাং বিরহগ্সিনা ॥ 
বিষুপুরাণ | ৫। ১৮। 
“গুরু জনদিগের সম্মুখে আমাদিগের বলার ক্ষমতা নাই--কি বলিব? 
বিরহাগ্রিতে ষে দগ্ধ আমরা, গুরুগণ আমাদিগের কি করিবেন? 
উপমন্থ্ার ইতরবিচিকিংসা। ইতরবিচিকিৎসার অর্থ ভগবান ভিন্ন 
পর কাঁহাকেও গ্রাহা না করা 
অপি কীটঃ পতঙ্গে। বা ভবেয়ং শঙ্করাত্ৰয়া। 
ন তু শক্র ত্বয়৷ দত্তং জ্রিলোকামপি কাময়ে ॥ 
মহাতারত । ১৪1 ১৮৬। 
'শঙ্করের আজ্ঞায় বরুং কীট বা পতঙ্গ হইব, তথাপি হে ইন্দ্র, ভোমার 
প্রদত্ত ব্রিভৃুবনের আধিপতাও চাই না।' 
যমের মহিমখ্যাতি-_ভগবানের মাহাজ্মাবর্ণন | 
নরকে পচামানস্ত্ব মেন পরিভাধিতঃ ॥ 
কিং ত্বয়া নাচ্চিতো দেষঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ 
নুসিংহপুরাণ | ৮1 ২১। 
নরকে পচামান ব্যক্তিকে যম বলিলেন “তুমি কি ক্লেশনাশক কেশব 
দেব,ক অচ্চন! কর নাই % 
স্বপুরুষমভিবীক্ষা পাশহস্তং ব্দতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে । 
পরিহর মধুসূদন প্রপন্নান্‌ গ্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ঝবানাম্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ | ৩। ৭। 


০ ভক্তিযোগ । 


যম আপনার দূতকে পাশহস্ত দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে বলেন “তুমি 
অধুহ্ছদনের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিও, আমি অন্যলোক দিগের 
প্রভু, বৈষ্ণবদিগের প্রভু নই |, 
হনুমানের তপর্থপ্রাণস্থান ( তাঁহার জন্য জীবন ধারণ ১ 
যাবত্তন কথা লোকে বিচরিষাতি পাবনী। 
তাবগু স্থাস্যামি মেদিম্যাং গত বাজ্ভামমুপালয়ন্‌ ॥ 
ঝামাণ। উত্তরকাণ্ড। ১০৭1 
'যে পর্যস্ত তোমার পাবনী কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে, সেই 
পর্যান্ত তোমার আজ্ঞ। পালন করিয়! এই পৃথিবীতে থাকিব |, 
উপরিচর বন্থুর তদীয়তা (আমার সমস্তই ভগবানের এই জ্ঞান )- 
আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা। 
এতন্তভাগবতং সর্বিমিতি তু প্রেক্ষতে সদ! ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ৩৩৫ | ২৪। 
"উপরিচর বস নিজের রাজ্য ধন, স্ত্রী, বাহন প্রভৃতি সমস্ত সর্বদা 
ভগবানের মনে করেন । ্‌ 
প্রহলাদের সর্বতস্তাব ( সর্বত্র ভগবৎ স্ফৃত্তি ) 


এবং সর্বেবষু ভূতেষু ভক্তিরবাভিচারিণী । 
কর্তব্য পণ্ডিতৈন্্ণত্বা সর্ববভূতময়ং হরিম্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ। ১। ১৯) 
প্রহ্নাদ বলিয়াছেন-__“হরিকে সর্বভূতময় জানিয়া পঞ্ডিতগণ সর্ব 
ভূতেই অচল। ভক্তি করিবেন 1” 
ভীগ্ষের অপ্রাতিকূল্য ("ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল, তাহাই 
"আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে" এইক্ধপ জ্ঞান )- 


প্রেষ। ২৩৭" 


যখন কৃষ্ণ ভীম্মদেবকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভীম্ম 
ৰলিলেন-_ | 
এহছোহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোহস্তব তে শাঙগ গদাসিপাণে। 
প্রসহা মাং পাতয় লোকনাথ রথাছুদগ্রাদস্ভুতশোরাযসংখ্যে ॥ 
মহাভারত । ভীম্ম। ৫৯। ৯৩। 
“এস, এস, হে দেবেশ, জগন্সিবাস, হে শাঙ্গ গদাসিধারী, তোমাকে 
নমস্কার; হে লোকনাথ, এই ঘোরধুদ্ধে তুমি আমাকে বলপুর্বক রথ 
হইতে নিপাতিত কর ।, 
রামপ্রসাদদের একটা গান আছে-_- 
তাই কালোরূপ ভালবাসি । 
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশা ॥ 
গুহকচগ্ডালের “গগনে হেরি নব ঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে,” (নবঘন- 
শাম রামচন্দ্রকে মনে পড়ে ।) 
বহুমানের এই ছুইটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। 
রামপ্রসাদের আর একটা গান আছে-_ 
আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি। 
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কতু নাহি ভুলি। 
আবার ছু* আখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুগ্মালী। 
বিষয় বুদ্ধি হ'ল হত আমায় পাগল বোল বলে সকলই ॥ 
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অস্তে ধেন পাই পাগলী । 
ইহারই নাম প্রীতি । 
বিছরের স্ত্রী এক দিন স্নান করিতেছেন এমন সময় শ্রীরুঞ্চ “বিছুর' 
“বিহ্ুর, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিছুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত । বিদছুরপর্থী 
এ মধুর ডাক শুনিয়। এমনি প্রেমে বিহ্বল! .হইক্সাছেন যে বস্ত্র পরিধান 


২৩৮ ভক্তিযোগ | 


করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। একেবারে বিবসনা অবস্থায় শ্রীরুষ্ণের সম্মুখে 
আসিয়া! দাড়াইলেন। শ্রীরুঞ্চ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তরীয় তাহার অঙ্গে 
নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সেই বস্ত্র শরীরে জড়াইয়৷ অতি ব্যাকুলভাবে 
শ্বীকঞ্ণকে করে ধরিয়! গৃহের ভিতরে লইঙ্লা আসিলেন। ঘরে আসিয়া 
কিযে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন না, আনন্দে বিবশা হইয় 
পড়িলেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা, শ্রীকষঞ্জক কি খাওয়াইবেন ভাবিয়া 
অস্থির ; অবশেষে স্ুবাসিত জল আর মর্মান রস্তা ঠাকুরের সম্মুখে 
আনিলেন। তখন আনন্দে এমনি আত্মহারা হইয়! গিয়াছেন যে ঠাকুরের 
শ্রীহন্তে কদলী দিতে কৃখনও ব৷ রস্তার পরিবর্তে তাহার খোসাই তুলিয়া 
দিতেছেন। ঠাকুর ত ভক্ত তাহাকে বিষ দিলেও খান। ভক্তদত্ত 
কদলী এবং খোসা ছুই তাহার নিকটে অমৃতের অমৃত । প্রসন্নমুখে 
তিনি ছুইই ভোজন করিতেছেন। বিছুর রাজসভা হইতে গৃহে আসিয়া 
এই কাও্ দেখিয়া অবাক । তিনি তাহার সহধন্মিনীকে ভতসনা করিতে 
লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল, তখন বড়ই লঙ্জিতা 
হইলেন । 

ইহা অপেক্ষ। প্রীতির স্থন্দর দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে ! 

বিরহের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্ত । তাহার বিরহসম্বন্ধে বৈষ্ণব- 
কবিগণের কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করিব। 

বিরহের আরম্ভ £- 

কাহে পুন গৌরকিশোর। 
অবনত মাথে লিখিত মহীমণ্ডল 
নয়নে গলয়ে ঘনলোর ॥ 
কনক বরণ তন্থ ঝামর ভেল জন্থু 
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়। 


প্রেম। ২৩৯ 


যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন 
ছল ছল লোচনে চায় ॥ 

খেনে খেনে বদন পাণিতলে ধারই 
ছোড়ই দীর্ঘনিশ্বাস 

এছন চরিতে, তারল সব নরনারী, 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস-_ 

বিরহের ভাব যখন গাঢ় হইল-_ 

সোণার গোৌরঠাদে । 


উরে কর ধরি, দুকরি ফুকরি, 
হা নাথ বলিয়া কাদে ॥ 

গদাধর মুখে ছল ছল আথে 
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি। 

বামে তিতি গেল, সব কলেবর 
থির নয়নে নেহারি ॥ 

বিরহ অনলে, দহয়ে অস্থরে 
ভসম না হয় দেহ । 

কি বুদ্ধি করব, কোথাবা গাব, 
কিছু না বোলরে কেহ ॥ 

কহে হরিদাস, (ক বলিব ভাষ, 
কিসে হেন হল গোরা । 

জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরাতি, 


সতত সে রসে ভোরা। 
“বরভোন্নাদ-- 
আরে মোর গোরকিশোর । 


২৪৩ ভক্তিযোগ। 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পঁছ ভোর। 
থেনে উচ্চৈঃম্বরে গায় কারে পু কি ন্ুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। 
খেনে শীতে অঙ্গ কম্প, থেনে থেনে দেয় লম্্, 
কাহা পাও ষাঁও কার সাথ ॥ 
খেনে উদ্ধবাহ্থ করি, নাঁচি বোলে ফিরি ফিরি, 
থেনে থেনে করয়ে গ্রলাপ। 
খেনে আধিধুগ মুদে হ1 নাথ বলিয়৷ কাদে 
খেনে খেনে করয়ে সম্তাপ ॥ 
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি, 
রাধার পিরীতে হৈল হেন। 
এঁছন করিয়ে চিতে, কলিষুগ উদ্ধারিতে 
বঞ্চিত হইন্থ মুঞ্রিং কেন। 
বিরহের দশমী দশ--- 
আজু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
ধুলায় লোটায় কাচ। সোণার কলেবর ॥ 
মূরছি পড়য়ে, দেহে শ্বাস নাহি বয়। 
চৌদিকে ভকতগণ হেরিয়। কাদয় ॥ 
কি নারীপুরুষ সবে হেরি হেরি কাদে। 
পণ্ড পাখী কাদে, তার! থির নাহি বাধে। 
কবীর বিরহ কি পদার্থ জানিয়াছিলেন তাই এক দৌহায় বলিয়াছেন- 
কবীর বিরহ বিন! তন্‌ শুন্ত হায় বিরহ হায় সুলতান । 
যে৷ ঘট বিরহ ন সধগারে, সো! ঘট জন মশান। 


প্রেষম। ২৪১ 


“বিরহ বিনা তনু শুন্ বিরহই রাজা, যে শরীরে বিরহ সঞ্চারিত হর 
নাই সে শরীর মশানের ন্তায়।” 
কবীর হাসে প্রিয় না পাইয়ে, ধিন্হ পায় তিন্হ রোয়। 
হাসি খেল্‌ বে প্রিয়া মিলে তো কোন্‌ দোঠাগিনী হোয় ? 
“হাসিতে হাসিতে স্বামীকে ( ভগবানকে ) পাওয়া যায় না, ধিনিই 
পাইয়াছেন তিনিই কাদিয়াছেন, হাসিয়া খেলিয়া যদি স্বামীকে পাওয়া 
যাইত, তবে কে দোহাগিনী (স্বামীহারা ) হইত £ 
ভক্ত তুলসীদাসের ইতরবিচিকিৎসা একবার দেখুন-_ 
উপল বরষি তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর । 
চিতব কি চাতক জলদ ত্যজি কব" আনকি ওর ? 


“মেঘ উপল বর্ষণ করে, তর্জন গর্জন করে, কঠোর বজ্র নিক্ষেপ 
করে, তথাপি কি চাতক মেঘকে ছাড়িয়া কখনও আর কাহারও দিকে 
দৃষ্টিপাত করে ? 

তগবান্‌ যতই কেন কষণ্টদিন না ভক্ত তাহার দিকে ভিন্ন আর 
কাহারও দিকে তাকান না। | 

রামপ্রসাদ ইতরবিচিকিৎস! দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জগতের সকলকে 
তৃণজ্ঞান করিতেন । 

এসংসারে ডবি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী ? 
আনন্দে আনন্দমগ়্ীর থাসতালুকে বসত করি ॥ 

ভগবান্‌ ভিন্ন কাহারও দিকে না তাকান, কিছুই গ্রাহ্থ না করা, 
সম্পূর্ণ অকুতোভয় হওয়া, ইতরবিচিকিংসার লক্ষণ । 

মহিমখ্যাতিসম্বন্ধে আর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। 

তদীয়ত। কাহাকে বলে তাহা একটি স্থন্দর সঙ্গীত দ্বার! বুঝিতে 
পারিব। 


২৪২ ভক্তিযোগ। 


মল্লার - মধ্যমান। | 
“পুতুল বাজীর পুতুল আমরা যেমন নাচায় তেমনি নাচি। 
যখন মারে তখন মরি, যখন বাচায় খন বাচি ॥ 


নাচি গাই তার তালমানে, ভালমন্দ সেই জানে, 
তার য৷ ভাল লাগে মনে, তাই ভাল, নাহি বাছাবাছি। 


তারই জোরে যত জারি, কেউ বা জিতি কেউ বা হারি, 
যা করে, একতারে তারই, তারে অঁরে বাধা আছি। 
বসায় বসি, উঠায় উঠি, লুটায় লুটি ছুটায় ছুটি 
ঠিক যেন তার পাশার গুটা, পাকায় পাকি, কীচায় কাচি।” 
ধিনি ভগবগ্দতপ্রাণ, তাহার মুখে এইরূপ গানই শোভা পায়। 
রামগ্রসাদদের তদর্থপ্রাণস্থান ও সর্বতপ্তাব একটি গানের কয়েকটি 
পদ্দে বড় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর, মাকে ধ্যান 
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্ঠাম। মারে । 
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশতবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, 
ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি সেই শ্তাম! মারে। 
'আননলহরীর” সেই অপূর্ব শ্লোকটি মনে করুন ;_ 


জপো! জল্লঃ শিল্পং সকলমপিমুদ্রাবির5নম্‌ 
গতিঃপ্রা্দক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাস্যাহুতবিধিঃ। 


প্রণামঃ সংবেশঃ স্থখমখিপমাত্ম।পর্ণদশা 
সপর্য্যাপরযযায়া্তব ভবতু ষম্মে বিলসিতম্‌ ॥ 





প্রেম। ২৪৩ 


'আমার সকণন জল্পনা তোমার নামজপ, হস্তাঙ্থুলি দ্বারা আমি যাহা 
রচনা করি তাহা তোমারই মুদ্রাবিরচন, আমার গমনাগমন তোমাকে 
প্রদক্ষিণ, ভোজনাদি তোমাকে আহুতিদান, শয়ন ভোমাকে প্রণাম, 
অখিল স্থখ তোমায় আত্মসমর্পণ, আমার সকল চেষ্টা যেন তোমার 
পুজাক্রম বলিয়! গণ্য হয় ।” 

তদর্থপ্রাণস্থান আর একটি গানেও বিশেষরূপে দেখিতে পাই-_ 

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গলে? 
এ বরসনায় ধিক্‌ ধিক কালী নাম নাহি বলে ॥ 
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে, 
ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, না ডুবে চরণতলে। 
সে কর্ণে পড়ক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ? 
ওরে স্ধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥ 
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে? 
ওরে, ন! পুরে অঞ্জলি চন্দন জব! আর বিন্বদলে ? 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! ভ্রম রাত্রি দিবা । 
ওরে কালীমৃত্তি যথা তথ ইচ্ছা স্থথে নাহি চ'লে ॥ 
অপ্রাতিকূল্যের ভাব “তুমি যাহা করিবে তাহাই ভাল।' বীখুুষ্টের 
[175 ]1 19৩ ০০০৩ (তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক )। ভক্ত জোব তাঠার 
পুর্র কন্ঠ সর্বন্ধ হারাইয়া বলিয়াছেন “তুমি যি আমাকে হত্যাও কর 
তথাপি আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব।” অপ্রাতিকৃল্যের মুলমন্ত্র- 
যখন যেরূপে বিভু রাখিবে আমারে । 
সেই স্ুুমঙ্গল, যেন না ভূলি তোমারে ॥ 

অপ্রাতিকূল্য ও প্রীতির এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্বামী বামতীর্থের 

জীবনে দেখিতে পাই। যখন চারিদিক অঞ্চকারময় হইল, নিতান্তই 


২৪৪ ভক্তিযোগ । 


নিঃসহায় ও বিপন্ন হইয়া! পড়িলে,ন, তথন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রাণের 
দেবতাকে বলিলেন £-- 

কুন্দনকে হম্‌ ডলে হায় জব চাহে তু গলা লে, 

বাওর্‌ না হো৷ তো হম্‌কো। লে আজ্‌ আজম] লে, 

জৈসে তেরী থুশী হো সব. নাচ. নচা লে, 

সব. ছান্‌ বীন্‌ কর্‌ লে হর্‌ তৌর় দিল জম! লে, 

রাজী হায় হম্‌ উসী মেঁজিস্ষেতেরীরজান্ঠায়। 

ইহ। ইণ্ড ভী বাহবা হায় আওর উত্ড ভী বাহবা! হায় ॥ 

ইয়া দিল্‌ সে অব. খুশ হো৷ কর্‌ কর্‌ হম্‌কো প্যার, পারে, 

থাহ্‌ তেগ্‌ খেঁচ, জালম্‌, টুকড়ে উড়া হমারে,. 

জীতা৷ রকৃথে তু হমকো?, ইয়া তন্সে শর উতারে, 

অব. তো৷ ফকীর আশক্‌ কহতে হায় ইউ পুকারে, 

রাজী হীয় হম্‌ উসী মে' জিন্মে তেরী রজা হায়। 

ইহ। ই ভী বাহ বা হায়, আওর উওড ভী বাহবা হায় ॥ 

আমি সোণার ডেলা, খন ইচ্ছা গলাইয়া লও ( আগুণে পুড়িয়! 
গলাইয়া লও); বিশ্বাস না হয়, আমাকে আজ পরীক্ষা! করিয়া লও) 
তোমার যেমন খুশী সকল নাচ নাচাইয়া৷ লও; সব ছাকিয়া লও, বাছিয়! 
লও. সকল প্রকারে তুমি খাতিরজম! হইয়া লও (সন্দেহ দূর করিয়া লও) ; 
তোমার যাহ পসন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এক্কলে এও বাহবা 
ও ও বাহবা! (স্থখ ও বাহবা, ছঃথ ও বাহবা 1)। 
হে প্যারে (প্রিয়) হয়, প্রাণে খুণী হইয়া আমাকে আদর কর 

নয়, হে অত্যাচারী তলোয়ার খুলিয়া আমাকে টুকড়া টুকড়া কর; 
বাচাইয়। রাখে আমাকে, নয় শরীর হইতে মাথা পৃথক করিয়া দাও ; 
এখন প্রেমিক ফকির উচ্চৈঃশ্বরে ইহাই বলিতেছে-তোমার যাহ! পসন্দ 
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হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এম্থলে এও বাহবা, ও ও বাহবা 1, 
নারদ তন্ময়ভাবের উদ্দীপন! করিতে বলিলেন ১--- 
তদর্শিন্তাখিলাচারঃ সন কামক্রেধাভিমানাদিকং 
তস্মিশ্নেব করণীয়ং তন্মিন্নেব করণীয়ম্‌। 
নারদতক্িচত্র | 
তাহাতে (ভগবানে) আভ্যস্তরিক ও বাস্িক সমস্ত চেষ্টা অপণ করিয়! 
কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি তাহাতেই করিবে, তাহাতেই করিবে । 
ভক্ত আত্মক্রীড়, আত্মরতি। তিনি ভগবানকে আলিঙ্গন করেন, 
চ্ঘন করেন, তাহাকে বুকে করিয়া দিনযামিনী থপন করেন, তাহাকে 
না পাইলে উন্নত হন ; পাইণে গোপনে তাহাকে লইয়া “কিমপি কিমপি 
জল্পতো? দুইজনে কি যেন কি বলিতে বলিতে সময় কাটাঠয়া দেন । 
গৌরাঙ্গের জীবন এই ভাবের সাক্ষ্য দিতেছে | হাফেজও এই রসে রসিক। 
প্রেম যেখানে, ক্রোধ ও অভিমান ৪ সেইখানে । গৌরাঙ্গ অনেকবার 
ক্রোধ ও অভিমান দেখাইয়াছেন । রামপ্রসাদ ক্রোধে ও আছিমানে 
ফুলিতে ফুলিতে গাহিস্মাছিলেন। 


মা মা বলে আর ডাকিব না। 

তার! দিয়েছিস্‌ দিতেছিস্‌ কতই যন্ত্রনা ॥ 
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে, 

মা বুঝি রয়েছিস্‌ চক্ষু কর্ণ খেয়ে, 

মাতা বিদ্ধমানে এছুঃথ সন্তানে, 

মা বেঁচে তার কি ফল বল না? 

আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ত্যাসী, 

আর কি ক্ষমতা রাখিদ্‌ এলোকেশী ? 


২৪৬ ভক্তিযোগ। 


না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা! মেগে খাব, 

মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না? 
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি হত্র! 
ম! হয়ে হ'লে মা সম্তানের শত্রু । 
দিবানিশি ভাবি, আর কি ক্ষরিবি? 
দিবি দিবি পুনঃ জঠন যন্ত্রণা ॥ 

এ অভিমান জগতে অতুলনীয় । ভক্ষেই এইরূপ অভিমান সাজে | 

ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ রপগোশ্বামীকে বলিয়াছিলেন-_ 
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার 3 
শাস্তরতি, দাস্তরতি, সখ্যরতি, আর, 
বাৎসল্যরতি, মধুররতি, এ পঞ্চ বিভেদ । 
রতিভেদে কঞ্চতক্কতিরস পঞ্চভেদ । 
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শাস্তের ছুই গুণে; 
এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে; 
আকাশের শন্দ গুণ যেমন ভূতগণে। 
শান্কের স্বভাব কৃষ্ণ মমতাগন্ধহীন, 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ । 
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শাস্তরসে। 
পৃর্ণৈ্র্যয গ্রতুজ্ঞান অধিক হয় দাস্তে । 
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্্রম, গৌরব প্রচুর ; 
সেব। করি কষে সুখ দেন নিরস্তর। 
শাস্তের গুণ, দাস্তে আছে অধিক সেবন ॥ 
অতএব দাস্তরসে হয় ছুই গুণ। 
শাস্তের গুণ, দান্তের সেবন, সথ্যে ছই হয়; 
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দান্তে সন্ত্রম গৌরব সেবা, সথ্যে বিশ্বাসময়। 
কাধে চড়ে কাধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ 
কৃষ্ণ সেবে কষে করায় আপন সেবন, 
বিশ্রস্তপ্রধান সখ্য, গৌরব সন্ত্রমহীন) 
অতএব সথারসের তিন গুণ চিন্‌। 

মমতা অধিক কৃষে, আত্মসমজ্ঞান ; 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্‌। 

, বাৎসল্য শান্তের গুণ দাস্তের সেবন ; 
সেই সেবনের ইহ! নাম পালন। 

সথোর গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার; 
মমতা আধিক্য তাড়ন ভৎসন ব্যবহার । 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কষ্ধে পাল্য জ্ঞান; 
চারি রসের গুণে বাৎসলা অমৃত সমান। 
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ; 
কৃঞ্চতক্তরসগুণ কহে এশ্ব্যজ্ঞানি গণে। 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ; 
সখ্যের অনঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়। 
কান্ততাবে নিজাঙ্গ দিয় করেন সেবন 
অত এব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ। 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে; 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে 

এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার; 
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমতকার । 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ দরশন ? 


২৪৮ ভক্তিযোগ । 


ইহার বিশ্বাস মনে করিহ ভাবন। 
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্কুরয়ে অন্তরে, 
কুষ্ঃকুপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্কু পারে । 
চৈতন্তচরিতামৃত । 
ভক্তভেদে ভক্তিরস পাচ প্রকার- শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর । 
শান্ত ন| হওয়া পর্য্যন্ত, ভক্তি আরম্ত হয় মা। শাস্তরস ভক্তির প্রথম 
সোপান। শাস্তরসের দুইটি গুণ-_-ঈশ্বরে নিষ্ঠা 'এবং স'সাররাসন' ত্যাগ । 
এই ছুইটি গুণে ভক্তির পত্তন। আকাশের শব্দগুণ যেমন সমস্ত পঞ্চ- 
ভূতেই আছে, সেইরূপ শাস্তরসের গুণদ্বয়, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর 
রসে আছে । শান্তরসে ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তাহার স্বরূপজ্ঞান 
»য় মাত্র, তিনি যে পররব্রহ্ম পরমাত্মা এই জ্ঞানটি হয় । 
দাস্ত রতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়, এবং ভগবান প্রভূ, 
ভক্ত দাস। ভগবানকে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান । 
তাহার দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করেন 7; আদর্শ দাস যেমন 
প্রভূর সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেবা করিতে 
বাকুল হন। কৃষ্ণসেবা ভিন্ন তাহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগ- 
বানের নিকটে কোন বিষয়েরই কামন| করেন না । 
প্রহলাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান তাহাকে বর দিতে চাহিলেন-_ 
প্রহলাদ ভদ্র ভদ্রং তে আশ্বীতোহহং তেহস্থারোত্তম । 
বরং বৃণীঘাভিমতং কামপূরোহস্ম।হং নৃণ।ম্‌ ॥ 
| ভাগবত | ৭1৯ ৫২। 
“হ ভদ্র প্রহলাদ তোমার মঙ্গল হউক, হে অস্থরোত্বম, আমি তোমার 
প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি 
মনুষ্যদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়! থাকি ।” 


প্রেম। ২৪৯ 


প্রহলাদ উত্তর করিলেন__ 

মা মাং প্রলোভয়োৎ্পত্তাসক্তং কাঁমেষ তৈবরৈঃ। 

তৎ জঙ্গভীতো নির্দিিপ্লো মুমুক্ষুত্্ামুপাশ্রিতঃ ॥ 

ভূত্যলক্ষণজিজ্ঞান্র্ভক্তং কামেষচোদয়গ। 

ভবান্‌ সংসারনীজেষু হৃদয়গ্রন্থিযু গ্রভে ॥ 

নান্যথা তেইখিলগুরো ঘটেত করণাত্মনত | 

যন্ত আশিষ আশান্তে নস ভৃন্াঃ স বৈ বণিক্‌ ॥ 

আশাসানো ন নৈ ভূতাঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ | 

ন ন্দামী ভূতাতঃ স্বামামিচ্ছন যো রাতি চাশিষঃ ॥ 

শআহং ত্বকামন্দভলত্বং চ স্বামানপাআয়ঃ 

নান্যথেহবয়োররথে! রাজসেনকয়োরিন ॥ 

যদি রাসীশ মে কামাম্বরাংস্ৃং বরদর্ষন। 

কামানাং হাগ্ভসংরোভং ভবতস্ত্র বুণে বরম ॥ 

ইল্্িয়াণি মনঃ প্রাণ আতা! ধর্ম্োধুতি মতিত। 

হাঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতি সতাং যন্য নশ্যন্তি জন্মন! ॥ 

নিমুঞ্চতি যদ! কামাম্মানবে! মণ্সি স্থিতান্‌। 

তহ্োব পুশুরীকাক্ষ তগবস্বায় কল্পতে ॥ 

ভাগবত। ৭1১৬ । ৭৯1 

আমি শ্বভাবতঃইঈ কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর দ্বারা 
প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামাসক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহ! 
হইতে মুক্ত চইবার জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছি। ভে প্রতো, বোধ 
করি আমাতে তোমার 'ভুতোর লক্ষণ আছে কি না তান! পরীক্ষা করিবার 


২৫৬ ভক্তিযোগ। 


জন্য সংসারের বীজস্ব রূপ ও হৃদয়ের বন্ধনন্ব রূপ কামনায় প্রবৃত্ব করাইতেছ, 
নতুবা, হে বিশ্বগুরু, তুমি করুণাময়, তুমি এমন প্রবৃত্তি লওয়াবে কেন ? 
হে ভগবান্‌, ষে ব্ক্ষি তোমার নিকটে কোন বর প্রার্থনা করে, সেব্ক্তি 
কখন তোমার ভূতা নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক (তোমার সেবার বিনিময়ে 
কিছু চায়)। যেভৃত্য কামনাপর হইয়া স্বামীর সেবা করে, সে তৃত্য 
নহে, আর যে স্বামী শ্বামিত্ব বাঞ্চ। করিয়। ছত্যকে কামনার বিষয় দেয় 
সে স্বামীও স্বামী নহে। আমি তোমার নিফাম ভক্ত, তুমিও অভিসন্ধিশৃন্ত 
স্বামী । পৃথিবীর রাজ! ও সেবকের স্তায় আমাদিগের কোন কামনায় 
প্রয়োজন নাই। হে বরদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাকে নিতাত্তই বর 
দিতে ইচ্ছ। হইয়াছে, তবে তোমার নিকটে এই বর চাই, যে কোন 
প্রকারের কাম যেন আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে না পারে। কাম, 
উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্মা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, রী, জী, তেজ, 
স্থৃতি, সত্য, সমুদয়ই একেবারে নষ্ট হয়। হে পুগুরীকাক্ষ, মানবগণ যখন 
হৃদিস্কিত কামন! পরিত্যাগকরে, তখন তোমার এশব্য্যলাভের যোগ্যহয়।' 

২৪ পরগণায় নাকি এক ব্যক্তি কালেক্টরিতে পেস্কারি করিতেন। 
তাহার একটু ভক্তির তাব ছিল, পুজা করিতে করিতে বেলা দ্িপ্রহর 
হুইত। কালেক্টর সাহেব তাহাকে ১১টার সময়ে উপস্থিত হইবার জন্ত 
তাড়না করিতেন। তাহার কিছুতেই দ্বিগ্রহরের পূর্বে পুজা! শেষ হইত 
না। সাহেব বারংবার ভৎসনা করিয়া যখন দেখিলেন তাহাতে কিছু 
ফল দর্শিল না, তখন তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। পেস্কারের আর দেশে 
ধাওয়। হইল না। তিনি কালীঘাটে গঙ্ষাতীরে মায়ের ঝাড়ীর নিকটে 
একটী কুটার নিম্মীণ করিয়। দিবারাত্র তাহার ভিতরে বসিয়! ধর্মালোচন। 
করিতে লাগিলেন । ভিক্ষা করিয়! জীবিক] নির্বাহ করেন, আর মায়ের 
সেবা করেন। এইভাবে অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগলেন। 


প্রেম। ২৫১. 


'একদিবস তাহার আফিসের বন্ধুগণ তাহার দুরবস্থা দেখিয়। সাহেবকে 
বলিলেন “ছজুর, আপনার তৃতপূর্ব পেস্কার বড় কষ্টে কালযাপন করিতে 
ছেন। তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । আমাদিগের অনুরোধ, তিনি 
পুনরায় তাহার পদে নিযুক্ত হউন | কালেক্টর সাহেব এক দিবস, তিনি 
কি ভাবে আছেন স্বচক্ষে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়। বড়ই কষ্ট হইল। 
তাহাকে বলিলেন “আপনাকে পুনরায় আপনার পদে নিযুক্ত কর! গেল, 
আপনি যদ্দি নিতান্তই দ্বিপ্রহরের পূর্বে আফিসে উপস্থিত হইতে না 
পরেন, তবে পুজান্তে সেই সময়েই উপস্থিত হইবেন। আপনার ছুরবস্থা 
দেখিনা আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে ।” পেস্কার উত্তর করিলেন, "হুজুর, 
আমি চিরদিন আপনার নিকটে খণী রহিলাম, আপনার দয়া কখন 
তুলিব না, কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি যে সরকারে সম্প্রতি ডূতা 
নিষুক্ত হইয়াছি, যদিও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছি, সে 
সরকার ত্যাগ করিয়া আর কাহারও দাসত্ব করিতে ইচ্ছ৷ নাই, এই 
ছরবস্থায় যে আনন্দে আছি, হুজুরের অধীনে সত্তর মুদ্রা! মাসিক বেতন 
পাইলেও এরূপ আনন্দ পাইব না। আশীর্বাদ করুন, যেন বাকী কটা 
দিন কালী গঙ্গার সেবা করিয়া মেই ভাবে কাটাইয়া যাইতে পারি। 
তিনি আর পেস্কারি পদ গ্রহণ করিলেন না। এইট একটা ভগবানের দাস। 

সখ্যরসে গৌরব সম্্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস, তাহার সহিত গলাগলি কোলাকুলি প্রেমের বিবাদ, অভিমান, 
ক্রীড়া, কৌতুক ; তক্ত-_ 

কাধে চড়ে কাধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ; 
কৃষ্ণ সেবে, কষেঃ করায় আপন সেবন। 

সখ্ারসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকটে ভগবান অপেক্ষা কেহ 

প্রিরতর হইতে পারে না। গুহ্রাজ বলিয়াছেন £-- 


২৫২ ভক্তিযোগ। 


নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমান্তি ভুবি কশ্চন । 
| রামায়ণ। 
“পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই।' সখ্যরসে 
গুহরাঞ্জ এবং রামচন্দ্র, অজ্জুন এবং শ্রীকৃষ্$--ভক্ত ও ভগবান্‌। 
সখ্যরসামোদী .ভক্তদিগের প্রাণের ভাগ্ষ এক দিবস শ্রীদাম তাহার 
প্রিয়তম সখা কষ্ণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন £- 


ত্বং নঃ প্রোজঝা কঠোর যামুনতটে কল্মাদকস্মাদগতো 
দিস্ট্য। দৃষ্টিমিতোহস হস্ত নিবিডাশ্লেষৈঃ সখীন্‌ গ্রীণয়। 
বম: সতামদর্শনে তব মনাক্‌ কা ধেনবঃ কে বয়ং 
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিতাচরিতঃ সর্দনং বিপধ্যস্যতি ॥ 
ৃ ভক্তিরসামুতসিন্ধু। 
“হে কঠোর, তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাত:ট পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া! গিয়াছিলে ? সৌভাগোর বিষয় যে আবার তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম, যাক এখন নিবিড় আলিঙ্গন দ্বারা তোমার সথাঁদিগকে 
সহষ্ট কর, সতাই তোমাকে বলিতেছি, তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শন হইলেই 
কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট যাহা! কিছু সমস্তই অল্প 
সময়ের মধ বিপর্যান্ত হইয়া যায়।” ভালবাসিলে এইরূপই হইয়া থাকে । 
ডাক্তরসামূতসিন্ধৃতে প্রিরসথাদিগের ক্রিয়া শ্রীরপগোন্বামী বর্ণন করিয়াছেন। 
নিঞ্সিতীকরণং যুদ্ধে বন্ধে ধৃত্বাস্ কর্ষণম। 
পুষ্পাদ।চ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্ব প্রধানম্‌। 
হস্তাহস্তি প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রো প্রিয়সখক্রিয়।ঃ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণকে বুদ্ধে পরাজিত করণ, তাহার বস্ত্রধারণপূর্বক আকর্ষণ, 
'হম্ত হইতে পুম্পাদি কাঁড়য়া লওয়া, তাছ। দ্বারা আপনাকে অলম্কত করণ, 


প্রেম । ২৫৩ 


হস্তাহস্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হস্তে হস্তে পরস্পর আকর্ষণ ইত্যাদি প্রির়সখ! 
দিগের কার্য ।” 

প্রাণের ভিতরে যিনি «ই ভাবে ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, 
তিনিই সখ্যরসের মাধুরী সম্তোগ করিত পারিয়াছেন। 

“দেখ তুমি হার কি আমি হারি' এই বলিয়! তক্ত প্রেমের যুছে 
অগ্রসর হন, ভগবানকে পরাজিত করেন, ভক্তি £দ্বারা তাহাকে বন্দী 
করিয়া লন । ফ্লামপ্রসাদ শ্তামামাকে কয়েদ করিয়াছিলেন 

“কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, কণ্ঠের ভূষণ আমার সে নাম 
কীর্তন, ভূষণ বাকী কি আছে রে, আমি প্রমমণিহার পরেছি । 

ভক্ত ভগবানকে আপনার অলঙ্কার করিরাছেন। 

অন্ধ বিল্বমঙ্গল বুন্দাবনের পথে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বালকবেশে 
পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন, বিল্বমঙ্গলের বড়ই ইচ্ছ! তাহার সেই বরাভয় প্র 
মঙ্গল মধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করেন, কোনরূপে সেহ হস্ত ধরিলেন, 
যেমন ধরিয়াছেন অমনি কৃষ্ণ বলপুর্বক তাহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়। গেলেন, ভক্ত বিন্বমঙ্গল বলিলেন - 


হস্তাবুৎক্ষিপা নির্যা'স বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্‌ ? 
হৃদয়াদ্‌ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


“হে কৃষ্ণ বলপূর্ধক হস্ত নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে 
আশ্চর্য্য কি? হৃদয় হইতে যদি দূরে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ 
আছে মনে করিব।' একটা সখ্যরসের অতি মধুর দৃষ্টান্ত । 

বাৎসল্যরসে ভগবান্‌ গোপাল । ভক্ত তাহাকে পুত্রের স্তায় আদর 
করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে খুলিয়া লন। এই ভাবটি আমাদিগের বুঝা 
স্ুকঠিন। বাৎসল্যরসের উদ্দাহরণস্বরূপ একটি গানের উল্লেখ করিব! 


২৫৪ ভক্তিযোগ। 


গুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ? 
(যেন) সে অঞ্চল টাদে অঞ্চল ধ'রে কাদে, 

জননি দে ননী দে ননী ৰলে। 

ধু? ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাদ, অঞ্চলে মোছালেম টাদের বদনাদ, 
তবু চাদ কাদে চাদ ঝলে। 

যোদের নিছনি কোটা কোটা চাদ, সে কেন কাদিবে লে চাদ চাদ, 

( বল্লেম ) চাদের মাঝে তুই অকলঙ্ক টা, 

কত চাদ আছে তোর চরণতলে ৷ 


নীল কলেবর ধুলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুস্বর, 
সারিয়ে কাদে মা বলে। 
এতই কাদে বাছ! বলে সর্‌ সর, আমি অভাগিনী বলি সর্‌ সর্‌, 


( বল্লেম ) নাহি অবসর, কেব৷ দিবে সর্, 
( তখন ) সর্‌ সর্‌ ব'লে ফেলিলাম ঠেলে । 

আহা ! এই গানটার ভিতরে বাৎসল্যরসের অমৃতময় প্রবাহ তরে 
তরঙ্গে ছুটিতেছে। বাৎসল্যরসের এমন মোহন সঙ্গীত আর পাই লাই। 
মা যশোদার স্তন হইতে যেন ক্ষীরধারা বহিতেছে ; প্রাণ বাৎসল্যগ্রীতি- 
নির্ভরে ছুলিয়৷ পড়িতেছে, গোপালের মুর্তি হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিতেছে । গোপালকে অনাদর করিয়। ম৷ আজ পাগলিনী হইয়াছেন, 
হন্সর্মদে গভীর বেদনার অনুভূতি হইতেছে, অন্তরের অন্তরে গোপালের 
বিরহজনিত অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। 

এই গানটির অধ্যাত্মিক ভাব অতীব মধুর। ভগবান গোপালবেশে 
ভক্কের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রেমভিক্ষ! করিলেন, ভক্ত তাহাকে একটু 
আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিলেন, তিনি রিক্তহস্তে অমনি অস্তহ্তি 


প্রেম। ৫৫ 


হইলেন, তখন গোপালহার! হইয়1 ভক্ত অনুতাপ প্রাণের জালায় ছট 
ফট করিতেছেন। যশোদ! তাহার স্বামীকে বলিতেছেন--আজ স্প্রে 
দেখা দিয়া গোপাল কোথায় লুকাইল? ভক্তের নিকট ভগবান্‌ এমনি 
বিছ্যাতের ন্ায় দেখ! দিয়া লুকাইয়া থাকেন। লুকোচুরি খেল! তাহার 
'চিরাভান্ত | 

“এই আমি ধর+ বলে হায়, তুমি কোথায় লুকাও খুঁজে আমি 

নাহি পাই তোমায়; 

খুজে নিরাশ হ'লে ক্ষান্ত দিলে, কুক্‌ দাও আমার অন্তরে । 

চপল বালক ম1 যশোদার অঞ্চল ধরিয়া ননী ভিক্ষা করিয়! কাদিতে 
লাগিল । ভগবান্‌ প্রেমনবনী ত ভক্তের নিকটে চিরদিন মাগিয়া থাকেন। 
ধুলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাদ'-_কর্তাটাকে গোপাল বলিয়া ভক্ত 
কোলে তুলিয়া নিলেন ; “অঞ্চলে মোছালেম টাদের বদনচাদ'-_ভক্ত 
তাহাকে আদর করিলেন ; তবু চাদ কাদে চাদ বলে তিনি ভবের 
ভালবাসার জন্য পাগল । চাদ ত অমূতের প্রশ্বরবণ, ভক্তের ভালবাসাও 
ত তাই। এক চাদ ভগবান স্বয়ং, অপর টাদ ভক্ত ও তাহার ভালবাসা । 
যিনি অকলঙ্ক প্রেমশশী, কত কোটা কোটা চাদ একত্র করিলেও ধাহার 
তুলন! হয় না, যিনি অনন্ত প্রেমপারাবার, ধাহার চরণতলে কত তক্কঠাদ 
পড়িয়া! রহিয়াছে, এ কে বুঝিবে? তিনি কেন চাদ টাদ. বলিয়া “আমার 
তক্ত কোথায় ? আমার ভক্তের ভালবাস! কোথায় ? বলিয়। ক্রন্দন করিয়া 
থাকেন? প্রেমজলধি কেবল "আরও প্রেম” “আরও প্রেম” বলিয়া গভীর 
তরঙ্গনাদ তুলিয়া থাকেন । ভগবান্‌ ভক্ষের প্রেমের জন্য সর্বদ! লালারিত। 

গোপাল প্রেম না পাইলে ধুলায় লুষ্টিত। তিনি ভক্ষের নিকটে 
ভালবাস! পাইবার জন্ত কতই ক্সাব্দার করিয়া থাকেন । তেমন আবদার 
কি আর কেহজানে? প্রেমের জন্ত তার নীল কলেবর ধুলায় ধূসর । 


২৫৬ ভক্তিযোগ। 


'যতই বাছা কাদে বলে সর্‌ সর্ঃ_-ভক্তের গোপাল ক্রমাগত প্রেম 
সরের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; আমি অভাগিনী বলি সর্‌ সর্__ 
ভক্ত তাহাকে দূর করিয়া দিঃলন ; অবশেষে “হায় কি করিলাম, “হায় 
কি করিলাম? বলিয়া! অন্ুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, “সর সর্‌ বলে 
ফেলিলাম ঠেলে'__ প্রাণ বেদনায় অস্থির, হায় হায়, এমন ধনকে দূর দূর 
করিয়া ঠেলিয়া দিলাম । যান হৃদয়ের পরশমণি, বুকজুড়ান ধন, বাঞ্চ- 
কলপতরু, জীবনে চিরসহায়, ধাহার দ্বারে আমরা সকলে ভিথারী, তিনি 
প্রেমভিখারী হইয়! আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি কি না 
তাহাকেই ঠেলিয়া! ফেলিলাম ! আমার কি সবে ! আমার কি হবে । কেন 
তাকে বুকে তুলে আমার সর্বস্ব দিয়ে তুষিলাম না!” ভক্তের প্রাণে 
ভগবানকে কখন অবহেলা করিলে এইরূপ চিস্তার শ্রোত বহিতে থাকে । 
". মধুর রূসের কথা আর কি বলিব? প্রাণে মধুর রস সঞ্চারিত হইলে 
"সৃতি যেমন পতি বিনে অন্ত নাহি জানে, ভক্তও তেমনি ভগবান্‌ ভিন্ন 
অন্য কাহাকেও জানেন না। তখন ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ 
করিয়া ভক্ত বলেন-_ 


“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
গ্ররতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 


ইহ! অপেক্ষ। উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থংয় 
ভক্ত ও ভগবান্--সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্ত এই ভাবে বিভোর ছিলেন। 
চৈতন্য ও ভগবান্-্টরাধা ও কৃষ্-_জীবাত্মা! ও পরমাতআ। 

ভক্তের প্রাণ এই ভাবকুস্থমের সৌরভে পরিপুর্ণ হইলে, উর্ধে--অতি 
উর্ধে-_অতাস্ত উর্দে-_কামকুকুরের দৃষ্টির কোটি যোজন দূরে, যেখানে 
রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিমলবিভায় সমস্ত দিক আলোকিত; 


ত্রেন। ৫৭ 


পাপপিশাচ যে স্থলের মোহিনী মাধুরী কল্পনাও করিতে পারে না, দিবা- 
ধ:মের সেই প্রমোদকুপ্জে অতি নিভৃতে, হৃদয়নাথ তাহার ভক্তকে 
“ “বাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে, 
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে । 
উলটি পালটি চায়, সোয়ান্তি নাহিক পার, 
কত বা আরতি হিয়া মাঝে । 
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে, 
হিয়া হৈতে শেষে না শোয়ায়। 
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে ন। পায় স্থান, 
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়। 
নয়!নে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে, 
দেখিতে দেখিতে ধান্দে। 
চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া, 
দেখিয়। দেখিয়া কাদে। 
এ অবস্থায় ভক্ত তত ভক্তের গ্রাণবল্লভ ১-- 


.দৌহে কহে ছুহু অনুরাগ । ছু প্রেম ছুছ হৃদে জাগ। 
দু'ছ দৌহ। করু পরিহার | ছু আলিঙ্গই কতবার ॥ 
ছু বিশ্বাধরে ছু দংশ। ছু গুণ দু পরশংস॥ 
দু'ছ হেরি দোহার বয়ান। ছুহু জন সজল নয়ান ॥" 

ছছ ভূজ পাশ পরি, ছু'ছ জন বন্ধন, 


অধরস্ুধা করু পান। 
এ আধ্যাত্মিক খেলা আমাদিগের বুকিবার অধিকার কোথায় ? 
এই মধুর রসে সাতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুকে 
দেখি! গাহিয়াছিলেন-__ 


১৭ 


২৫৮ ভক্তিযোগ । 


সেই ত পরাণনাথে পাইন্ছু। 
যার লাগি মদনমোহন ঝরি গেন্ু। 


ভগবান করুন, আমরা যেন সকলেই গৌরাঙ্গের এই মদনদহনে দগ্ধ 
হই | পৈশাচিক মদন যেন এই বন্ুন্ধর। হইতে চিরদিনের তরে নির্বাসিত 
হয়। কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমাগ্সি সকলের হৃদয়ে প্রজ্লিত হউক । 

যিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন স্তরীহার আর বাহিরের ধর্ম কর্শ 
থাকে না। 'তিনি বেদ বিধি ছাড়1। পাগল হাফেজ এই জন্যই 
তাহার শান্ত্রোক্ত কর্দ্দকাও ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


“অন্তরে যার বিরাজ করে গো সই, 
নবীন মেঘের বরণ চিকণকালা। 
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন, 
কাজ কি লো তার জপের মাল। ?' 
তিনি গ্রীতিসুরাপানে মত্ত হইয়া লঙ্জাভয় ত্যাগ করেন, জাতি কুলের 
ভমান টিরদিনের জন্ত সাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করেন। তিনি 
আনন্দে উৎফুল্ল হুইয়! পিরীতির মহিমা! গান করিতে থাকেন। 


"বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে 
নিরমাণ কৈল পি। 
বসের নাগর, মন্থন করিতে, 
উপজিল তাহে রী। 
পুন সে মথিয়া, অমিয় হইল, 
ভিজাইল তাহে তি। 
সকল সখের আখথর এ তিন, 


তুলনা! দিব ষেকি? 


প্রেম। 


যাহার মরমে .. পশিল যতনে 
এ তিন আথর সার। 

ধরম করম, সরম ভরম, 
কিব৷ জাতি কুল তার? 


২৫৭ 


বিন্বমঙ্জলের পাগণিনী মধুর রসের একথানি অপুর্ব ছবি। ভগবান্‌ 


ঠাহাকে কি ভাবে আহ্বান করেন একবার দেখুন-_ 


॥ 'যাইগে এ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে, 
একুলা এসে কদমতলায় দাড়িয়ে আছে আমার তরে। 
যত বাশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়, 
পাগল বাশী ডাকে উভরায় ; 
না! গেলে সে কেঁদে কেদে চলে যাবে মান ভরে ।, 


আত্মার ভিতরে যিনি এই বংশীধ্বনি শুনিয়াছেন তিনি পাগল 


হইয়াছেন । 


বন্দাবনে গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম-মধুর রসের গরম 
আদর্শ। তাহাদিগের বিরহোম্মাদ এক গৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও 
ভিতরে দেখিতে পাই না । “ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অস্তহিত 
হইয়াছেন। পূর্বেই ত বলিয়াছি লুকোচুরি খেলা ভগবানের চিরাভ্যন্ত, 
গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনময় তীহাকে অস্বেষণ করিতেছেন আর 


সচেতনবোধে বৃক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-- 


দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বখপ্লক্ষম্যত্রোধা নে! মনঃ। 
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাস/বলোক নৈঃ ? 
কচ্চিৎকুরুবকাশো কনাগপুন্স'গচস্পকাঃ | 
রামানুজেো মানিনীনাং গতে দর্পহরস্মিতঃ.? 


২৬৪ ভক্তিযোগ। 


কচ্চিত্তলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। 
সহ ত্বাহলিকুলৈরবি্রদৃষ্টস্ত্েতি প্রিয়োহচ্যুতঃ ? 
মালত্যদশি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযৃথিকে। 
প্রাতিং বো জনয়ন যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ 
ঢুতপিয়ালপনসাসনকো বিদার 
গম্ববর্ক বিল্ববকুলাম্রকদন্বনীপাঃ | 
যেইন্ো পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ 

সন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্বানাং নঃ ॥ 


ভাগবত । ১০। ৩০। ৫--৯। 


হে অশ্বখ, হে প্রক্ষ, হে স্তগ্রোধ, প্রেমহাসিমাখ। দৃষ্টি দ্বারা আমা- 
দিগের চিত্ত হরণ করিয়া নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন তোমর। 
দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যাহার হাস্য 
দর্শনে মানিনীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন ? হে কল্যাণি 
গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত, যিনি অলিকুল- 
মালিনী তোমাকে পাদপদ্মে ধারণ করিয়। থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? 
হ্কে মালতি, মল্লিকে,” জাতি, যুথিকে, করম্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত 
করিয়া মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, হে পিয়াল, হে পনস, 
হে কোবিদার, জ্ু, অর্ক, বিত্ব, বকুল, আত্ম, কদস্ব, নীপ, হে যমুনাতীর- 
বাসী তরুগণ, তোমরা ত পরের উপকারের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আত্ম- 
হারা এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন্‌ পথে গিয়াছেন দেখাইয়া দাও । 


এই মঞ্ধম্পশিনী বিরহগীতির তুলনা কি আর এ জগতে আছে? এই 
এক দৃশ্ । আর ত্র দেখ, গোবিন্দবিয়েগবিধুরা গোপিকাদিগের স্তায়-_ 


প্রেম। ৩৩১ 


ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে বেয়াকুল । 
প্রেম উন্মাদে ভেল যৈছন বাউল ॥ 
হেরই সজনি লাগয়ে শেল । 

কা] গেও সো সব আনন্দ কেল ॥ 
স্থাবর জঙ্গম যাহ আগে দেখই। 

'ব্রজ সুধাকর কা” তাহে পু ॥ 
ক্ষেণে গড়াগড়ি কাদে ক্ষে৭ণে উঠি ধায়। 
রাধামোহন কাহে মারিয়া না যায় ॥% 


মধুররসড়ূঙ্গ ভাবুকের 
চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথতরে ভবড়বনে । 
শশী ভাস্কর, তারানিকর, পুছত সলিল পবঝনে ॥ 
হে স্থরধুনী, সাগর গামিনি, গতি তব বন্ধ দূরে) 
দেখিলে কি তুমি, ভরমিয়৷ ভূমি, যার তরে আখি ঝুলে? 
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু? দিঠি তব বছদুরে 
( গগন মাঝে ষেথাক) (বললে বল্তেও পার ) 
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্‌ পুরে £" 


গৌরাঙ্গ বিরহে জর জর; কখনও কৃষ্ণকে নিদিয় কঠোর বণ 
সম্বোধন করিতেছেন; কখনও অভিমানে স্টীত হইয়া আর তাহার নাম 
লওয়া হইবে না, মনের ভিতরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছেন, কিন্ক প্রাণের 
উচ্ছাস থামাইয়৷ রাখিবার পাধ্য নাই, প্রাণ তাহার জন্ত উন্নত, ভাই 
ভাহার নাম ন! লইয়। তাহার গোপীদিগের নাম লইতেছেন ) আবার 
কখনও জদয়ের আবেগে সমস্ত ভূলিয়। “দেখ! দ1! 5+, “দেখা দাও”, বলিয়া 
চীৎকার করিতেছেন। 


২৬২ ,  ভক্তিযোগ। 


নানা ভাবের প্রাবল্য,।.. বিষাদ, দৈন্ত, চাপলা, 
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ 
ৎস্থক্য, চাপল্য, দৈন্ট, রোমহ্র্য আদি সৈন্য 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ। 
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, 
গঞজ্যুদ্ধে বনের দল ; 
প্রভূর হইল দিব্যোন্সাদ, তন মনের অবসাদ 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন । 
হে দেব, হে দয়লিত, হে ভুবনৈকবন্ধো, 
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে ককুণৈক সিন্ধে, 
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, 
হা হা কদান্ছভবিতাসি পদং দৃশোর্খে ৷, -কুষ্ঙকর্ণামূত | 
'হায় হায়, কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে? একবার ক্রোধে 
চপল বল! হইল, পর মুহূর্তেই করুণার একমাত্র পিস্ু বলিয়া সম্বোধন । 
€প্রমিকের এইরূপ 
“ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান। 
সোুগ্ঠ বচন রীতি মান গর্ব, ব্যাজস্ত্রতি 
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ।' 
কিন্তু প্রাণের ভিতরে একটা ভাব অচল, অটল, স্থির। ভাবটা স্থথ 
ও ছুঃখের সম্মিলনে পরম রমণীয় হইয়! হৃদয়ের ভিতরে ইন্্রধন্থর শোভা! 
বিস্তার করিতেছে । ভক্ত সতীর প্রেমকণহারে ভূষিত হইয়া বলিতেছেন-_ 
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মামদর্শনান্র্্হতাং করোতু বা। 
যথা তথ ব। বিদধাতু লম্পটে! মতপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
পদ্ভাবলী। 


প্রেম। ২৬৩ 


'ত্তাহার চরণান্থুরক্তা যে আমি, আমাকে সে বুকে চাপিয়! ধরিয়! 
পেষণই করুক, আর দর্শন না! দিয়া মন্াহতই করুক, সেই জম্পট যাহাই 
করুক না কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে।” ক্রোধে 
তাহাকে লম্পট বলা হইল । 

মীরাবাই বলিতেছেন -- 

মেরে ত গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই। 
জাকে শির মোরমুকুট মেরে! পতি সোই ॥ 
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপন! নহি কোই ॥ 
ছোড় দই কুল কি কান ক্যা করেগ! কোই। 
সম্তন টিগ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই ॥ 
অন্থবন জল সীট সীর্ট প্রেমবেল বোই। 
অব. ত বেল্‌ ফৈল গই আনন্মফল হোই ॥ 
আই মেঁ তক্তি জান জগত দেখ মোহি। 
দাসী মীর! গিরিধর প্রভৃতারো অব মোহি ॥ 

“আমার ত গিরিধারী গোপাল, আর কেহই নহে, ধাহার মস্তকে মধুর 
মুকুট, আমার পতি তিনিই । পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, কেহই আপন নছে। 
ছাড়িয়। দিয়াছি কুলের মর্যাদা, কে করিবে কি ? সাধুদিগের নিকটে বসিয়া 
বসিয়া লোকলজ্জ! হারাঃয়াছি। অশ্রজল সিঞ্চন করিতে করিতে প্রেমলতা 
ৰপন করিয়াছি, এখন ত সে লতা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে 
'আনন্দফল হইয়াছে । মা, আমি ভক্তি জানিয়া জগৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি | 
মীর! দাসী, হে গিরিধর প্রভু, এখন আমাকে ত্রাণ কর।” 

ভগবানে পুর্ণ আত্মসমর্পণ । 

এ অবস্থায় বিরহে বিষের জালা, মিলনে অনস্ত অতৃপ্তি । বিরহে বিষের 
জাল! হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে । 


২৪৪ তক্তিযোগ । 


“বাহিরে বিষজাল! হয় ভিতরে আনন্দময় 
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্কুতচব্রিত | 
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, 
» মুখজলে না যায় তাজন ; 
সেই প্রেম! ষার মনে, তার বিক্রম সেই জানে 
বিষামূৃতে একত্র মিলন । 
চৈতন্তচ রিতামুত । 
মিলনে জনম অবধি হম জপ নিহারন 
নয়ন ন তিরপিত ভেল 
লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ায় রাখনু 
তবু হিয়া জুড়ন না গেল। 
বচন অমিয় রস অনুক্ষণ শুনলু 
শ্রতিপথ পরশ ন ভেলি। 
কত মধুযামিনী রভসে গোঙাইন্থু 
না বুঝন্ধু কৈছন কেলি ॥+ 


এ অবস্থায়” 
“কতেক যতনে পাইয়া! রতনে 
থুইতে ঠাঞ্ি না পায় । 
বিনে কাজে কত পুছে, কত ন! মুখখানি মোছে 


হেন বাসৌ৷ দেখিতে হারায় |” 

এ সময়ের প্রাণের ভাব আমরা কি বুঝিব? হৃদয়বললভকে বুক 
চিরিয়া হৃদয়ের ভিতরে পৃরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না) ভগবানের 
সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে থাক যে কি, তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি ? 
তবে এই বুঝি আর্ত বাহার সথ্যসম্বন্ধে বলিতেছেন- “শ্বাছন্ত সথামতি”-_ 


গ্রেন। ২৬৫ 


উহার সধ্য স্বাহু, যিনি রস স্বরূপ, “রসো বৈ সখ” বিহবমঙ্গল ধাহার সম্বন্ধে 
বলিতেছেন-_ 
মধুরং মধুরং বপুরস্ বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মু স্মতমেতদহে! মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥ 
কৃষ্ণকর্ণামৃত। 
“এই বিভূর শরীর মধুর, মধুর, মুখখানি মধুর, মধুর মধুর; অহো। 
উহার মৃদ্বাসিটা মধুগন্ধি, মধুর মধুব, মধুর মধুর ॥ 
এমন মধুরের মধুর, সুন্বরের সুন্দর 
সৌমা। সৌমাতরাশো ষসৌমোভা দ্বৃতিন্তন্দরী 1 
চণ্ডী । 
সুন্দর, আরও সুন্দর, অশেষ শ্ন্দর হঈছেও অতি সুন্দর যিনি, 
'্টাভাকে বুকে করিয়া যে থাকে তাহার সুখের 'ইয়ন্তা নাই, সে নত 
তাহার কুল ধন্য, যে দেশে সে বাস করে সে দেশ দন্ত। 
ইহলোকে ভক্তির চরমোত্কর্ষ এই পর্যান্ত ; ইহার পরে কি তাহ! 
কে বলিবে? 


উপসংহার | 


ভক্তিপরশমণি সংস্পর্শে যিনি সোণা হইয়া গিয়াছেন তীহার ন্যায় 
ভগ্যধর কে? তীহার চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারিলে আমরাও সেই 
পরশমণির অধিকারী হইয়! সোণা। হইয়া! যাইব। ভগবান স্বয়ং তক্তের 
দাস। আ্রীমপ্তাগবতে ভগবান বলিয়াছেন. 


অহং ভক্তপরাধীনোহাম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
নাধুতি গ্রন্তহদয়ে। ভক্তৈ ভক্ত জনপ্রিয়ঃ ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৩ । 
'আমি ভক্কের অধীন, অতএব পরাধীন, আমি তক্তজনকে বড় 
'ভালবাসি, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন, সুতরাং আমার 
হৃদয়ের উপরে আমার কোন ক্ষমতা নাই ।” 
নাহমাত্বানমাশংসে মন্তক্তৈঃ সাধুভিবিনা। 
(আয়ং চাত্যস্তিকীং ব্রন্মন্‌ যেষাং গতিরহং পর! ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৪। 
আমি বাহাদিগের পরাগতি, সেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আত্য- 
স্তিকী গ্রী চাহিনা; এমন কি, আমি আমাকেও চাহি না! ।, 
ভক্তের এইরূপই তাহার হৃদয়ের উপর রাজত্ব। 
যে দারাগারপুজ্রাপুন্‌ প্রাণান্‌ বিস্তমিমং পরম্‌। 
হিত্ব! মাং শরণং যাতাঃ কণং তাং স্ত্য কত,মুত্সহে ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৫। 


“ধীহারা, প্বী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয়, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক, 


উপসংহার ।, ২৬৭ 


এইসকলগুলির মমতা৷ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আঙষি 
কিরূপে তাহাদিগকে পরিতাগ করিতে পারি £ 


ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ । 
বশে কুর্বিন্তি মাং ভক্তা। সওন্দ্রিয়ঃ সশ্পতিং যথা ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৬। 
যেরূপ সতী স্ত্রী সংপতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ 
আমাতে হৃদয় বীধি্া আমাকে বশ করেন ।' 
মত্সেনয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি্চতুষ্টয়ম্‌ । 
নেচ্ছন্তি সেবয়! পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিদ্রেতম্‌ ॥ 
ভাগবত । ৯। 81 ৬৭। 
আমার সেবাতে পরিতৃপ্ত হইয়! তাহারা সেই সেবা দ্বারা লন 
সালোক্যাদি চতুর্ধিধ মুক্কিত্ত বাঞ্ছ' করেন না, কালে যাহা লয় পায় এরূপ 
ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কথা আর কি বলিব ।” 


সাধন! হৃদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহছম্‌। 


মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভোো মনাগপি ॥ 
ভাগবত | ৯। ৪1 ৬৮। 


সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয় ; তাহারা আমাকে 
ভিন্ন অন্ত কিছুই জানেন না। আমিও তাহাদিগকে ভিন্ন আর কিছুই 
জানিন! |, 

ভগবানের সহিত ধীহাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ, বলির দ্বারে ষেমন-- 
তেমনি ধাহাদিগের হৃদয়দ্বারে বর্তাটি প্রেমডোরে বাধা, তাহাদিগের 
অপেক্ষা আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে? উচ্চ কে? সুখী কে? এইরূপ 
একটি ভক্ত পাইলে-- 


২৬৮ ভক্তিযোগ। 


মোদন্তি পিতরে নৃত্ান্তি দেবতা ঃ স্নাথ! চেয়ং ভূর্ভবতি। 

.. নারদভক্তিসত্র | 

ণপতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতা গণ নৃত্য করেন, বন্ন্ধরা মনে করেন 
'আামি এতদিন অনাথ ছিলাম, আজ আমি সন্যাথা হইয়াছি' ; এমন ভক্ত 
যেস্থলে পদবিক্ষেপ করেন সেস্ল সোণ! হয়, যাহ! স্পর্শ করেন তাহা 
হীরকে পরিনত হয়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সে দিক্‌ প্লবলোকের 
শোভন পূর্ণেনুজোতিতে আলোকিত হয়, তীহার অঙ্গচেষ্টায় চারিদিকে 
স্বর্গের পরিমল ছুটিতে থাকে, তাহার প্রত্তোক বাকে। পাপীর জদয়ে 
শতদল পদ্ম ফুটিতে থাকে, প্রতোক কার্ষো মন্দাকিনীর বিমলধার! 
জগতকে প্লাবিত করে, প্রত্যেক চিন্তায় এই সন্তপ্ত ধরায় কুশলকুগ্মরাশি 
বধিত হয়, মর্ভো তাহার নামে আনন্দ কোলাহল, স্বর্গে, তাহার বিজয় 
দু্গুভিনিনাদ, নরলোকে রাজরাজেশ্বরের কনককিরীট তাহার চরণতলে 
লুস্তিত, স্থুরপুরে দেবগণ তীহার আসনপ্রান্তে স্থান পাইলে আপনাদিগকে 
ধন্য মনে করেন, একবার আম্থন, আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্ত ও ভগবানের 
বুগলমিলন 'এই জগতে ঘোষণা করি, ভগবান্‌ সেই দেবছল্প'ভ মিলনের 
পরম মনোহর ছবি দেখাইদ্না আমাদিগকে মোহিত করুন, সেই মনোমোহন 
তাহার ভক্তকে লইয়া আমাদিগের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করুন, আমর! 
গগনমেধিনী বিকম্পিত করিয়৷ একবার হগ্ধিবনি করি। 

জয়তি জয়তি জগন্সঙ্গলং হরের্নাম। 
জয়তি জয্তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ 


অভানন্‌ দ।হান্তিং 
অজ্ঞ(ন গ্রভযো লে।ভে। 
অতিভুক্তঝ্ক ভবতা 
আদ্বিতীয়া আমীজনা 
অস্ধ্ে্া সব্বভূ তান|ং 
অনস্তং বত থে বিত্তং 
জনন্ভমমত] বিষে) 
অন্ত; সংত্যক্তনর্বাণো 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ 
অনাতুরঃ স্বানি পা'ন 
অপতে]াৎ্পদনা্ঞ্চ 
অপি কীটঃ পতঙ্গে। বা 
অপিচেত সদুরাচারে। 
অভাখিতভ্তদতশ্ৈ 
অমেধ্যপৃর্ণে কুমিজাল 
আযং বন্ধুরচং নোত 
অবমেনে ধনুগ্রাহান্‌ 
অষ্টাবধ[হোষ। শক্তি 
অন্তীতিব্রনচে।ইস্থত্র 
জহং তৃকামস্তদূভ ততঃ 
অহৃং ভক্তপরাধীনো 
ভংতত সংহারেদ শিলং 
অর্চাযামেব হরয়ে 

আ কর্ণযন্রথহর।ং 
আ্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং 
আত্মরাজ)ং ধন্ঞের 


আদৌ শ্রদ্ধা তত: সঙ্গ: 
জাপুধ্যমানঙচল গ্রতিষ্টং 
আশ।নানে। ন বে তৃতাঃ 


শ্লোকনির্ঘণ্ট 


১৮১ আপ্লিঘাযবা পাদরতাং 
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আন্থপ্তে বম: কাজ 
ইঠোসাংনমিতোরত্ং 
ইখং শরত্প্র।বুষিক। 
ইদমেবক্ষয়ন্ধা এং 
ইশ্রিয়।ণাজনব্বেষ।ং 
ইমং সপ্তুপদ।ং 

ইষ্ট হ্বারপিকে। রাগঃ 
ঈঙ্খরে তদধীনেধু 
উচ্ছিষ্টলেপাননু 
উত্নবাদুংসনং 
একাহ। নির্দহেয়ং 
একোহহমন্ট্রীতি 

এপ দব্যক্তিমাপন্ন। 
এবং বুহইদ্রতধরে! 
এবং ব্রতঃ স্বাপ্রয় 
এনং সংদশি চাহ 
এবং লব্বেু ভূতেনু 
এহ্েহি দেনেশ 
কচিচৎ কুরুপন্শোক 
কাঁচচং তুল[নিকলাণি 
কটুয়গৰণাতু]ষঃ 
কল্পিচৈবমবিদোয়ং 
কাসএষ ক্রোধ এষ 

ক তব কান্ত: 

কয়েন বাচা! মনে 
কুরছ মাত পতঙ্গ 
কুহানুযাত্র! বিদ্যাতিঃ 


২৪৯ কুশোহাতদুঃপী বন্ধোইহং ... 


ওহ 


৬ 
১৪৭ 
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১৪৫৯ 


১১২ 


২১৪ 
১৯২ 
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১৩৫ 
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২৩ 
২১০ 
২5৬ 
২৩৭ 
২৫৪ 
২৮৪ 
৬১ 
১১ % 
৬১ 
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৭৩৬ 


১৬৮৭ 
২২ 
১১১ 


চি 


কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ! 
কুদ্ধঃ পরুষয়। বাচ। 
ত্রুদ্ধোহি কাধ্যং গশ্রোণি 
ক্লোধাস্ভনতি সম্মেহঃ 
ক্রোধযূলে। বিনাশোছি 
ক নিরোধে। নিমুঢ্ত 
কেতঘ্বক্তএরবিন্দং 

গং বায়ুমগ্রিং 
গুনণামগতে। বক্ত,ং 
গৃহং বনং বোপবিশেৎ 
গৃহীত।গীক্জিয়ৈঃ 

গৃঙ্েষু দারেষু সথতেষু 
টু£পিয়।লপনস 
চেতোদর্পণম জ্জনং 
পোজ: শিল্পং 
জগ্যেনৈব তু সংসিধ্যে 
জিহ্বেকতোহচাত 
জ/নভূমি: শুভেচ্ছাখা। 
তত্রান্বহং কৃষ্ককণ! 
তদেশ বমা' রুচিরং 
তল্মাদেনামহং তাজ 
তালবুস্তেন কিং কাধ্যং 
(তিডিক্ষবঃ কারুণিকাঃ 
তুলানিন্দাস্তুতিমৌনী 
ভূণ।দপি সথনীচেন 
তেজন্বীতি যম।হর্বৈ 

তে দ্বৌত্রয়ো বা যুগপৎ 
তে স্তস্তম্বেদরোমাঞ্চ। 
তাক্তা হংকৃতিরাশ্বপ্তমতি 
ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ: 
ত্রিভিবর্ধৈক্তিতির্ম।সৈ £ 
ভ্রিভুবনবিভ বছেতবে 
তং ন প্রোজঝা কঠোর 
ত্বঙমাংসরক্তবাষ্পাঘু 


শ্লোকনির্ঘণ্ট 


১৫ দশাচতুষ্টয়।ভ্য।সৎ 


৮১ 
৮ 
৩৫ 
৮১ 


প৫ 


+১ ৭৯ 
১৪৩ 
১৬৪ 
২০২৭ 


হন 


৩০ 
ঙন 


ছুরাহাস্তু হবীর্ষোহম্মিন্‌ 
হুর্ভিক্ষাদেবছুর্ভিক্ষং 
ছঃখেখনুদিগ্রমনাঃ 

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বথ 
দেহেন্জিয় প্রণমলো ধিয়াং 
দৈবীস্কোষ! গুণমন্নী 
ধূমাযিচান্তেজ্ছলিত। 
ধ্।য়ছো বিষয়ান্‌ পুংসঃ 
ন কামকন্নবীজানাং 

ন কিঞ্চিৎ সাধনে ধীর 
ন খবপা রলজাহ্য 

ন জাত কাম: কামানামৃ 
ন তপস্তপ ইত্যান্ছ 


ন পারমেষ্টাং ন মহেক্দ্রধিষ্যং... 


ন যস্ঠ জন্মকর্মভ্যাং 
নযস্য স্ব; পর ইতি 
নরকে পচামনম্তব 

ন শক্তিমুপবীননে 
নহিরামাৎ প্রিয়তরে! 
ন।কাধ্যমস্তিতুদ্ধান্ত 
নায়মাস্্র। প্রবচলেন 
নাহং দুঃপী নমে দেহে! 
নাং মাংসং নচাস্থিনী 
নাহমাজ্মানমাশংসে 
নিরুদ্ধং বাম্পাস্তঃ 
নির্গিতীকরণং যুদ্ধে 
নেষ।ং মাতকন্তাবদ্‌ 
পক্ষপাতেন তন্বায়ি 
পরা ক্রোধলে।তা 
পাদৌ হরে; ক্ষেত্র 
পুথ্থানু পুত্ঘবিষয়ান্‌ 
পুণ্যক্ষেত্রং নদী হীরং 
পুনশ্চ ধাচমানায় 
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৩৪ 
৯৭ 
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পূর্ণং বর্ষসহত্রং মে 
পৈশুস্তং সাহসং দ্রোহ 
প্রণবে! ধনুঃ শরোহা্ত। 
প্রতিকর্তং ন শক্ত। যে 
এ্তা।হারবড়িশেন 
প্রতুযুখ।নং কৃষ্ণহ্ঠ 

প্রভা বানস্ুহাত্তূুমেঃ 
প্রলয় সুপছুংখাভ্যাং 
প্রহল!দ ভদ্র ভদ্রং তে 


্রোঁঢাং ভ্রিচতুর।ং ব্ত্তিং 


বতিঃকাত্রম সংরস্তে। 
বহিমুর্খা!ন সব্ব।ণি 
হালভাবল্তথ।ভাবে। 
ব্রহ্মণ্যোধায় কর্ণ 
ভক্তিস্ত ভগবস্তক্ত 
ভগবতউরুবিক্রমাংদ্তি 
ভদ্রং কর্পে।ভঃ শৃণুয়াম 
ভূঃ পর্যক্কে! নিজভুজলত। 
ভূমিকা ত্রিতয়াভ্যাসাৎ 
ভূমিক। পঞ্চকাভ][নাৎ 
ভূমিষট্কাচরাভ্যানাৎ 
মৎ্নেবয়। প্রহীতৎং 5 
মদোহাদশদোষঃ 
মধুরং মধুরং বপু 

মন এব সমর্থঃ হটাৎ 
মনস্েবেজ্িয়াহা্র 
মনাগভ](দতৈবেচ্ছ। 
মন্ততে পাপকং কুত। 
মস্ত্রার্থং মস্ত্রচেতন্টং 
যম পিতা মম মাচা 
ময়ি নবদ্ধহাদয়। 
মাত ক্িমপরং যাচে 
মা মাং প্রলোভদোৎপত্তয। 
মালতাদর্শবঃ কচ্চিৎ 
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মুকুন্দলিঙ্গলদদর্শনে 
মগয়াক্গেো দিবান্বপ্রঃ 
মুন দকণং হন্তি 

মেরু পর্বত রাজ; স্থান।ৎ 
মোদন্ত পিতরো 
যৎকরোষি যদগ্ল!সি 
যৎ্পৃধব্যাং ব্রীহিযবং 
যতে। যতো নিশ্চলতি 
যথ।কামং যথোৎ্সাইং 
যথাগ্রঃ হসমুদ্ধা গিচ: 
যদ সংহরতে চায়ং 
যদি ভবাত মুকুন্দে 
যদৃচ্ছয়া মত্কথাদো 
যাদ পসীশ মে ক।মান্‌ 
যন্ত আশিষ আশান্তে 
যষ্থ ক্রাধং সমুতপন্নং 
যশ্ম।প্লোছিজতে লোকো! 
যা ছুগ্াযগ। দুন্ম'ততিঃ 
য!প্রাতিঃ পুগুণাকাঙ্গ 
যাবত্তন কথ। লেকে 
যুণৈব ধশ্মশালঃ হয 
যে তু ধশ্মমুতামদং 

মে দ।রাগাএপুত্রাপ্ত।ন্‌ 
যে হি রাম মহাভাগ।: 
ঘে। নহাযাত ন দ্বেখি 
রবিশ্চ রশ্মঙ্গলেন 
কূপেণ মৎসমে। নান্দি 
রোমাঞ্ষোয়ং কিলাশ্যো! 
রোহতে সায়টকৈবিদ্ধং 
লোভ প্রন্ঞানমাতত্ত 
লোভাৎ ক্রোখ প্রতবতি 
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি 
ব্য়মিহ পণিতুষ্টাঃ 
বং হত বহজ্ধাল! 


* ৯২) 
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বধ্যম।নোহপি মন্তক্তে! 
বিচ।রণ। শুভেচ্ছাভয।ং 
বিদ্ধোধন্ে(হাধন্রেণ 
বিধিষজ্ঞ।জ্জপযজ্ঞে। 
বিমুঞ্চতি যদ। ক।মন্‌ 
বিবার্জত।ঃ সর্পশির। 
বিষাদরে।বভীত্য।দে 
(বিষাদবিম্ময়ম 
বিশ্থঙ্রতি হাদয়ং ন যস্ঠ 
বৈধতত্ত](ধকরীতু 
ব্যাধস্যাচরণং বসত 
ভ্রণমুখমিবদেহং 
শাস্ত্রস্জনসম্পর্কেঃ 
শিশোনাসীদ্বাক)২ 
শুদ্ধসত্ব্বিশ্ষোকত্মা 
আদ্ধামুতকথায়।ং মে 
আদ্ধয়। বি প্রলব্ধ।রঃ 
শ্রোত্রন্য শ্রোত্রংমনসে! 
স্বস্তয়ান্পমং[বত্তিঃ 
সকুদধদ্দশিতং রূপং 
সন্ত: কন্ম।প্যবিদ্ব!ংসে। 
সন্কলসংক্ষয়বশাৎ 

সঙ্গ ন কুষ্যাদ্দতাং 
সাং প্রসঙ্গ।স্মমবীধা 
সত)ং শৌচং দয়ামৌনং 
সন্ভে।হনপেক্ষ।ম'চ্চতাঃ 


5০৪ ১৮৮ 


শ্লোকনির্ঘণ্ট। 


নি ২১১ সস্তোব।মূততৃপ্ধান।ং 
১১৩ সমঃ শত্রো 5 মিত্রে চ 
৯৪ সম।প্লিষযতুচ্চে 
২৬৩ সম্যঙমস্থাণতন্বান্তে। 
২৪৯ সর্বেবহং [ত্রসাহত্ব 
»» সববতৃতঠেু যঃ পশ্যেৎ 
২২৮ সবৈষন; কৃষ্পদরবিন্দ 
২২৭ সাধষে! হাদয়ং মহাং 
২১৭ সাধে প্রকোপত্ন্তাপি 
৮ গ্ণং জ্জবমতঃ শেতে 
২০ সৈষ্কবং কদলীধাত্রী 
৭* সৌম্য! সৌমাতর! 
১১৩ স্ৃপ্তেইষভয়াশ্চধ্য 
১৪৬ স্বানাভিপ।ধী তপনি 
২২৩ স্থিতঃ কিং মুড এবাল্সি 
৯০৭ শ্বচ্ছলবনল।তেন 
১** স্বপুরমন্িবীক্ষ্য 
১২৮ স্বমাতুঃ নশ্নগাত্রায়। 
৯» স্বয়ং (বধত্তে 
৭৭ ন্বনিনেকঘনাভ্যাস 
১১৬ হস্তাম্মিন্জন্মনি 
হরেন।ম হরের্ন।ম 
১৮৮ হযরোষবিষাদ|দৈযঃ 
১৮৯ হস্তাবুতৎক্ষিপাবল।ৎ 
হেদেবহে দৃয়ত 
১৯০ ক্ষাস্তিবব্যর্থক।লতং 


৪ ২ চি 7৯২ 

« ৮৬ এ, 

২" হয জাাজশক্ি তি 
(বা আংকগতুভাাংনার তি 
্‌ 3 । রঃ হি) 4 
রা নি ্ ং .এএ১ ১১ ১ রর ই 4 


২ ২৯৯ 
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৯ ০ রি রহ চা ৯ 
চি এরি 
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শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্‌. এ. বিএল্‌. কর্তৃক বিবৃত 
“ভক্কিযোগ” সম্বন্ধে কতিপয় খ্যাতনামা বাক্তি ও 


সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের অভিমত । 

১। "আপনার প্রণীত ভক্তিযোগ গ্রন্থ আর একব।র পাঠ করিয়া আপনার পরনের 
উ্ভব দিব ইচ্ছা ছিল, কিক অনবকাশপ্রযুক্ষ তাহ! ঘটি উঠিল ন।। আমর বিশ্বাস 
'ঘ এরূপ উৎকুষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গল! ভাষায় সম্প্রতি দেপি নাই, অথবা বাঙ্গলা ভাষায় 
গজই “দগিয়াভি। আমি গীভার টাকাপণয়নে নিযুক্ত আছি । এ টাক।মধো এই 
বংস্থর কথ! কিছু বলিতে হইবে, এজন্য এখন আর বেশী বলিব না।” 

নস্িমগ্ চট পাধ্যায় । 

১। ঠোঁমার প্রণীত *ভক্যোগ” একখণড উপহার পায় পরম অপায়িত ও 
উপকৃত হইলম। তুমি বরাবরই আমার প্রিঃ। কিছ এই এই প্রকাশে তুমি 
'প্রিঘাবতা/র গলু ন সস্তা" নিশ্চয় পূর্ববাণেক্ষ। আমার প্রিয় হইলে। "তুমি কোন 
পিশ্ষে ধন্্নম্প্রদায়ের জন্য এইট গ্রস্ত লিখ নই, দমকল সম্পদয়ের জগ্ত লিখিয়।ছ, উহ! 
আমার বিশেষ সন্তেষের কারণ হইয়াছে। রিপুদমন যাহা পৃথিবাচত সকল কাধ 
পক্ষ কঠিন এবং যাহাতে বড় নড় ধাশ্মিক লোক হার মানেন এনং যাহাতে এমন 
কি জ্গামাদের কোন কোন প্রধান প্রান যোগী মুনিপ ক্ষমতার নিদশন পুধাণে 
ল্ণহ আছে, সে বিষয়ে তুমি তোমার গ্রন্থে অনুষ্ঠানযেগ্য কার্ধাকপী অনেক নিছন ও 
প্রকরণ।বলীর ব্যনস্থ। দিয়াছ; সেই সকল (নিয়ম পালন ও প্রকরণাপলীর অনুনরণ 
বরিলে পাঠক রিপুদ্মনে অনশ্থ কৃতক।ধয হইবেন, সন্দেহ নাহ । 

ভোমার পুস্তকের এই অংশ লেকের বিশেষ উপকারপ্রন হইবে। তুমি যেখানে 
যেখ!নে ঈত্বর-প্রেমের বিষয় বলিয়ছ, যে সফল স্থান অমুতঃ সেই অমৃত-্যাহ। 
“দবতারা ভাত হইতে নছে গাহাতে অভনিশ পান করিচেছেন। শিশু যেনন 
মাতৃবক্ষে সংলগ্র হইয়া! গ্চ্যপান করে তাহার হস্ত হইতে তাহ! পায়না, সেই 
দেবতার| ঈশ্বরের বক্ষে এফেবারে সংলগ্ন হইয়। সেই বক্ষের সহিত একীভূত হষ্টর। 
ব্রহ্ম নন্দ রূপ অমুতধার! পান করিতেছেন_-ধটলন্য “তাহাতে” শব্দ বাবচার করিলাম, 
হা হতে ব্যবহার করিলাম ন1। বেখ!নে যেখানে তুমি ঈর্র-প্রেমের কণ। 

'লিবিরাছ, সেই সকল স্থান লিখিবার সময়ে তাহার! দেখিতেছি তোম।র লেখনী 


অগ্রত।গকে স্বীয় অগ্রিপ্রহ্থ করিয়াছেন । উংরাজীতে পত্র লিখিলে বলিতম তে।মার 

ওঠঠন্বয়ে তাহারা এ আগ্রি মাখাইয়া [দিয়াছেন । তুমি ভক্তির যেসকল লোমহর্যক ও” 
অশ্রনিঃসরণকা রী গল্প তে'মার গ্রস্থে সলিয়ান। হাহা চমৎকার। এত রত্ব তোমার 
মনোভাগ্ারে সঞ্চিত ছিল, তাঁহ। পুর্বে জানিহাম না। এ সকলগল্প স্মরণ করিয়। 
“ইষ্যামি চ মুহমুহঃ জধ্াামি চ পুনঃ পুনঃ” । তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচনা 
করিফাছ যাহ ম।নববর্গ ইচ্ছ।পুর্ববক শিশ্মুতি-সাগ্ধরে লীন হইতে দিবেন না । আশীবলাদ 
করি, তুমি দিন দিন “উৎসবাৎ, উৎ্সবং, সর্গাৎ ব্গং, স্থণ।ৎ সুখ: এক উৎনব হইতে 
গাঢতর উৎসবে, এক স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে, এক আনন্দ হইতে নিবিড়তর আনন্দে 
প্রবেশ কর। জ্ীরাজন।রায়ণ বন । 
৩। এত্ক্তির কথা গুনিলে হৃদয় ক।পিয়! উঠে, তাই ভক্তিযেগ প্রাণের সামগ্রী 
বলিয়। গ্রহণ করিল।ম | পুন্তকখ|ন পড়তে পড়িতে বত শেষের দিকে গেলেম। ততই 
মনপ্রাণ মাতিয়া টঠিল, হৃদয় ভুড়াইতে লাগিল। বহুল সদ্যুক্ত ও প্রমপাদি দ্বার। 
'ভাতক্তর কপাগুলি বড় মধুর হইয়।ছে; ভক্ত-পিপানুগণ এই পুস্তক পঠেপরম স্থপী 


হইবেন।” 
গঞীকুফানন্দ 


( পরিব্র।জক শ্রীঞ্রীকৃষ্প্রসরর সেন ) 


৪ । আপনর *ভক্তিযোগ'' পড়িলম। যথাথই কৃতার্থ বোধ কারল।ম। 
তন্কি-কথ। আপনি অতি পরিষ্কার, অতি সহজ প্রপালীতে কহিয়াছেন। ভাক্ত-শিল্ষ 
করিব!র পক্ষে আপনার প্রণালী ধিলক্ষণ কাধ্যকর হইবে। তত্তিশিক্ষার ডগ্গ 
আ।পান অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম অতি হ্বাদগগ্রাছী ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই রকম 
করিয়াইত জক্তি(কখা কহিতে হয়। প্রেম-ভা্ত প্রভৃতির কণায় প্রাঃই এপন 
বাগাড়ম্বর ও ভাব ও ড।য|য় একট! কৃত্রিঘ উচ্ছল ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই: 
সে গাগ আপনাকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। আপনার ভক্তিকথা পাড়তে 
পড়িতে অস্তরে অস্তুরে এইরূপ একটা কান উদয় হয় যে আপনি আপনার প্রকৃত অন্তর 
হইতে বড়ই সরল ও সাধুঙাবে এই সুন্দর কথ! কহিয়ছেন। ঠিক বলিতে পারি ন' 
কিন্তু আম।র যনে এইরূপ লাগং ছে যে আপান ভক্ত বড়ই ভালবাসেন, এবং আপনার 
সে গালবাস। বড়ই সরল, বথাঞ্থই জকৃত্রিম। বাঙ্।ল|য় যে একখানি খাটি জিনি» 
হইল ইহ ঘড় আহলাদের কথ।। 
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গ্রতদিন আপনার পুস্তকসন্থক্ষে আমার বক্তবা লিগি নাই বলিয়া মনে বড় ক 
হষ্টয়াছিল। কিন্ত এখন সেকষ্ট অপেক্ষা এই কষ্টই বেশী হইতেছে, কেদ এতদিন 
এমন পুস্তকখান! পড়ি নাই। অতএব আপনার পুস্তকসম্থত্ধে আপনাকে আমাৰ 
মন্তব্য জাত করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আপনার নিকট যে ক্ষমা চ|ঠিব মনে 
করিয়াছিলাষ, তাক আর চাঁওয়া হইল না। শ্রীচন্সন।থ বনু । 

«| আমি আপনার পুস্তবখাঁনি ভাদে|পাস্ত প14 করিয়! কহ যে পরি 
হইয়াছি, বলিতে পারি না) আমার ফরব বিশ্বযস যে আপনার পৃস্থকপাঁঠে অ।নালবুদ্ধ 
বনিতা সকলেই বিশেষ উপকুত হইবে । নিশেষতত উদাহরণগুলি অতি চম্কাৰ 
হইয়াছে। ছু এক স্থানে কেবল আমার মনে হইল__এইটি বদি নাপাঁকিচ তলে 
পুদ্তকখানি সর্ববাজনুন্দর হইত _-যেমন প্রতিমাপুজার বিধি ইত্যাদি । কিন্ত 

একো ।তিদেোষে। গুপসন্ত্রিপ।তে লিমজ্জ তীন্দোত কিবাণেছিনাস্ক:। 

«আপনার পুস্তক পড়িয়া এখনও আমার আশ মিটে নাই । আর একবার সাল 
করিয়। পড়িলার ইচ্ছা আছে। কতকগ্চ'ল শব্দ তপন বাবহ।!র করিহাছেন যাহ: 
ঠিক হয় নাই, যেমন ““ধর্শ্বজীবন”-- এটা উংরাজের উচ্ছিষ্ট । বিবেক 10065071178 
001)50161)06--এটা। সংস্কৃত এবং বাঙ্গাল! উতয় ভাষার সা!হর। বিবেক স্আস্মানাস্ 
বিবেক-্-নিতটানিতা বিবেক 101 001850167)06 7 06)1)50161706 ০ ধঙ্ম।ধশ্ম বোল 
80 “বিবেক? । আমি ০01)50167)06 শবেোর অথথ করি ধর্মজ্ঞ।ন যা ধশ্মবুদ্ধি না ধঙ্জান। 

উছিজেন্রনাথ ঠকুব। 
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৭। এ'পুস্তকপনি পড়িতে পড়িতে বুদ্ধমানের হৃদয় পুক্িত ও নাধুর হাদিছ 
জনন্দযুক্ত হয় এসং ভক্তের হাদয় নৃত্য করিতে খাকে। পুস্তকে নানা শান্ত্রঃ 
প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও তক্তবর্গের প্রনচন ও বার্ণী সংগৃহীত হইয়াছে । পাঠকপগের 
গোচরার্থ ভক্তিযোগের উপসংহারটুকু নিপ্নে উদ্ধত হইল। 
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গৃহলম্ষনী ৷ 
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। 
গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী বি, এল্‌, প্রণীত । 
বন্থ চিত্রসম্থলিত, সাটিন কাপড়ে বান্ধাই 
প্রতোক খণ্ড মূলা এক টাক]1। 
এই পুক সম্বন্ধে বঙ্গের খা!তনামা লেখকদিগের মত। 
পুর্বাবঙ্গের উজ্জল রত্র, চিন্তাশীল স্ুলেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
বাহাডুর মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 
“আপনার গৃহলক্ষ্মী উৎকুষ্ঠ গ্রন্থ ৷" | 
বিখ্যাত সমালোচক বানু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন £-* 
“আপনার পুস্তক পড়িয়া গ্রীতিলাভ করিয়াছ। ইহার শেষ অংশ 
পড়িয়া আমি কীদিয়াছি।********+*** 'গৃহলন্মমী” গুহলন্মনীগণের 
হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে ।” 
বিখ্যাত এ্রতিহাসিক বাবু রজনীকান্ত গুণ মহাশয় লিখিযাছেন :-- 
“আপনার 'গৃহলক্ী' প্রকৃত গৃহলক্্ীই বটে। এ গৃহলক্্মী ঘরে 
থাকিলে বাঙ্গালীর গৃহ লক্ষ্মীশূন্ত হইবে না।” 


ইস পপ ০৯ 


দম্পতীর পত্রালাপ প্রথম ভাগ। 
(কিশোর ও কিশোরী ) 
কাপড়ে বাধাই--মুলা ৪০ আনা। 
“গৃহলক্ষ্ী'তে যেমন ফথোপকথনচ্ছলে স্বামী উপদেশ দিতেছেন, এই 
গ্রন্থে তেমনই পত্রালাপচ্ছলে স্বামী উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই 
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গ্রন্থ নব প্রকাশিত । ইহার মধো একটি উপদেশহ্চক মনোহর 
উপন্টাসও আছে । বাঁচার! গ্রন্থকারের “গৃ্কলক্ষমী” ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ 
পড়িয়াছেন, তাহারা এই পুস্তক 9 পড়িয়া দেখিবেন, ইহাই প্রকাশকের 
একমাত্র অনুরোধ । এই পুস্তক পড়িলে স্বামী ও স্ত্রীর নিকট পত্র 
লিথিতে আর দ্বিতীয় পুস্তকের সাহাধা আবস্তীক করিবে না। 


মূল ও ব্যাখা! সমেচ 
গীতারহস্য ও শ্রীমন্ভগবত গীত। ৷ 


দুই বর গন্পচ্ছলে গীতার সার ও তন্ন তন্ন ব্যাথ।]। 
প্রিন্সিপাল নীলকণ্ঠ মজুমদার এম. এ, প্রণীত। 
কাপড়ে বাধাই মূল্য একটাক ই আনা । 
গীতা হিন্দুমাত্রেরই 'অতি আদরের জিনিস । উহা গ্রন্থকার গীতারহস্তে 
এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যাহার অক্ষর পরিচয় হইয়াছে 
সেও উহার ভাব গ্রস্থণ করিতে পারিবে। হিন্দুমহিলাদিগের “গীতারহন্ত” 
অতি আদরের সামগ্রী হইবে। 
প্রীকেদাবনাথ বস্ত্র বি. এ। 
২৮। ৪ নং অথিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাত! । 


মায়া গাধারণ গৃন্তকানয় 
নির্ধারিত দিনের গরিচয় গন 


বর্গ সংখা! পরিগ্রচণ সংখা ..১১*০০০০০০৭ ৪745 

এই পুস্তকখানি নিষ়্ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাঙ্ার ্ঃ 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইনে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমান! দিতে হইবে 


নিদ্ধারিত দিন! শিরা রিত দিন ৰ নির্ধারিত দিন 
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